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মুখবন্ধ 


বর্তমান গ্রন্থের .নামকরণেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেকী তাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে। আমরা উভয় কবির রচন! পাশাপাশি তুলিয়া শুধু যে ভাবগত 
সামঞ্জস্ত প্রদর্শন কবিয়াছি তাহা নয়, আমর! দ্রেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি 
যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের গঠনেই কালিদাসের সহিত স্বাভাবিক এক্য 
ছিল, এই কারণে সংস্কত সাহিত্যের কবিবর্গের মধ্যে তিনি কালিদাসের 
দ্বারাই সর্বাধিক প্রতাবাদ্বিত হইয়াছেন। এই প্রভাব কোন্‌ পথে কী ভাবে 
আসিয়াছে, কোন্‌ স্থলে প্রভাব প্রত্যক্ষ কোন্‌ স্থলে পরোক্ষ, এবং প্রভাব 
বলিতেই বা কী বুঝিব, আমর! এ সকল প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসার চে! 
করিয়াছি। আমর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কালিদাসীয় ভাব ও 
অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথে কী ভাবে অন্ররূপ ভাব ও অলঙ্কারের এবং বিপরীত- 
রীতিতে যথাক্রমে অলপ্কার ও ভাবের উপস্থাপনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহাকে ইংরেজ কবি শেলির উপমাগত বৈচিত্র্যের 
অন্গকরণ বলিয়৷ কথিত হইয়াছে তাহ। যে প্রকৃতপক্ষে কালিদাসীয় উপমার 
বৈশিষ্ট্যে চিহ্িত বলিয়! নিরূপিত হইতে পারে সে বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন করা 
হইয়াছে এবং কালিদাসীয় উপমার বিবিধ বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে 
বৈচিত্র্যের স্থষ্টি করিয়াছে সে প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে বিচার করা হ্ইয়াছে। 

গীতাঞ্জলিতে কুমারসম্ভবের ভাবপ্রেরণা কী ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে 
তাহার বিস্তারিত আলোচনা! করা হইয়াছে । “প্রেমবৈচিত্ত্য” ভাবটি যে বৈষ্ণব 
কবিদের মৌলিক কল্পনা, সাধারণ্যে পরিচিত এই তথ্যটির আমর! নিঃসন্দেহে 
খণ্ডন করিয়াছি এবং রূপগোস্বামীর “উজ্জ্বলনীলমণি”র সংজ্ঞা এবং কাণপি- 
দাসীয় শ্লোকের তাব এবং কোন স্থলে ভাষ ও যে এক তাহা প্রদর্শন 
করিয়! রবীন্দ্রনাথে উক্ত ভাবটি কী ভাবে বিবর্তন লাভ করিয়াছে তাহা 
প্রদর্শন করিয়াছি। | 
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উভয় কবির মানসসাদরশ্ট আমর! দেখিয়াছি শব্দ-প্রয়োগে, চিত্র-কল্পনায়, 
জীবনের আদর্শের অন্ুচিত্তনেঃ ভাববিলাসে, অলংকরণ-পরিপাট্যে (9০0161ঘ9 
৪৮৮), প্রত্যতিজ্ঞাশ্রয়ী ভাবের রোম্যান্টিক বিষাদে ও অতীতমুখিতায় ; 
বৈসাদৃশ্ড দেখিয়াছি কাব্যের গঠনে_যে-বেসাদৃশ্ঠ উতয়ের কাব্যে স্বাভাবিক; 
কারণ একজনের রীতি স্থপতিসুলত-_দৃঢ় সুষম ঘনপিনদ্ধ ; অপরের গীতিকাব্য 
নুলত,_-কখনো ক্ষুদ্র আ্রোতশ্ষিণীর মতো ফেনোচ্ছল, উদ্সিমুখর, কখন! সদূর 
অলক্ষ্য নতশ্চর বিহঙ্গের মতো সবরের যুক্তপক্ষে উধাও । এই বেসাদৃশ্ত 
অনেকটা দ্বুই বিভিন্ন যুগের কাব্যধর্মের দান বলিয়া আমর! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি । 

শৃঙ্গারের উপস্থাপনাদ্ার! প্রকৃতির অন্থুরঞ্জন ও কাব্যের উপজীব্য 'ভাবের 
প্রসাধন যে উতয় কবির কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং সমানধর্ম। কবি-কল্পনারই 
প্রকৃতি তাহাও আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । উভয় কবির রচনায় 

ধকেতিকতার প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনাও গ্রন্থে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 

এতদ্বযতীত কালিদাপীয় কাব্যের কাহিনী-গত উপকরণ রবীন্দ্রকাব্যে 
কোথাও অনায়াস-সুলভ ভাবে, কোথাও বা সত্ব প্রয়াসের ফলে কেমন করিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাও উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সর্বোপরি আমরা 
এই সিদ্ধান্তে পৌছিযাছি যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত! কোথাও এই প্রভাবের 
ফালে আচ্ছন্ন হয় নাই। কবি যাহা পাইয়াছেন তাহা! স্বীয় প্রতিতার বলে 
আগ্নসাৎ করিয়াছেন এবং দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া পাঠকের হাতে পৌঁছাইয়া 
দিয়াছেন । তাই কখনো এই প্রভাব প্রাচীন দিগন্তের প্রতি পাঠকের চিত্তকে 
উৎক্ করিয়াছে, কখনো আধুনিক কাব্যের ব্ূপসজ্জায় প্রাচীন দিনের 
অলঙ্করণের ফলে নৃত্তনতপ্ বৈচিত্র্যের স্যষ্টি করিয়াছে, এবং সব মিলিয়! কখনো 
প্রকাশ্ট, কখনো অধর্প্রচ্ছন্নভাবে সে-কালের পৃথিবীর “কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্‌ 
সমস্ত রচনাকে দীপ্িময় করিয়। তুলিয়াছে। 

রবীন্দ্রকাব্য পড়িতে ও পড়াইতে গিয়! বনুস্থলে কালিদাসীয় কাব্যের সহিত 
সাদৃশ্য বশতঃ উতয় কবির কাব্য সম্পর্কে গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিতে 
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ওতসুক্য জন্মে। তাই স্বচিন্তিত তথ্য ও অপরাপর যে সকল পণ্ডিত রবীন্ত্র- 
নাথ ও কালিদাস সম্পর্কে যাহ! কিছু প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন 
তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের মানসে সংক্ষেপে 
স্ত্রাকারে লিপিবন্ধ করিয়া রাখ! হইযাছিল। 

যে মকল সিদ্ধান্তে এক সময়ে উপনীত হওয়া গিয়াছে, হয়তে| কিছু সময় 
পরে অথব| দীর্ঘকালের ব্যবধানে সে সকল নূতনতর চিন্তার ফলে বজি্ত 
হইয়াছে । কিন্তু যেগুলি পম্পর্কে লেখকের ধারণা মোটামোটি রকম অবিচল 
বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই সংহত ভাবে একটি নিবন্ধের আকারে 
স্থবীজনের অন্তমোদনের ভরসায় শ্রদ্ধার সহিত অপিত হইল । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডি-ফিল উপাধির পরীক্ষকরূপে ডাঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সদানন্দ তাছুড়ী ও শ্রীহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থখানিকে 
অন্থমোদিত করিয়া লেখককে সম্মানিত করিয়াছেন | 

্রন্থরচনার বিবিধ পর্যায়ে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীতারাপদ তট্টাচার্য মহাশয়ের 
উৎসাহ ও পরামর্শে উপকৃত হইয়াছি। 

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায আযা্ড সন্স_ গ্রন্থখানির 
প্রকাশনতার গ্রহণ করয়া আমাকে ক্ৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, করিয়াছেন। 
অনণমতি বস্তরেণ 


০91৯16৮ 
৩০ধিঃ সবজণাগান লেন বিমলকাত্তি সমদ্দার 
কলিকাতা-২৭ 


ভূমিকা 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচা বিষয়, অতএব রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধীদির প্রসঙ্গ 
আমাদের আলোচনায় স্থান পাইবে না। তবে নাটক, বিশেষ 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্যধর্মী বলিয়া তাহার বিষয়ে কিছু 
আলোচনা এই প্রবন্ধে মঙ্গীকৃত হইবে । একথা উল্লেখযোগ্য যে 
রবীন্দ-কাব্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বা রসবিচার আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। 

রবীন্দ্রকাব্য কালিদাসেন কাব্য ও নাটক দ্বারা কী ভাবে ও কী 
পরিমাণে প্রভাবান্বিত সে আলোচনার পুর্বে উক্ত প্রভাব-নির্ণয়ের 
উপযোগিতা কী, প্রভাব কাহাকে বলিব, প্রভাব কত প্রকারের 
হইতে পারে ইত্যাদি প্রাসক্ষিক প্রশ্রগুলি সম্পর্কে আলোচন' 
প্রয়োজন । 


প্রভাবনির্ণয়ের উপযোগিতা 


রবীন্দ্রনাথের তথা যে কোন বিখ্যাত আধুনিক সাহিত্যিকের 
উপর অপর কোন বিখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিকের প্রভাব আছে কি 
না অথবা উভয়ের রচনার প্রকৃতিতে বিশেষ কোন সাদৃশ্য আছে কি 
না এ বিচারের বহুমুখী প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ আধুনিক 
সাহিত্যের বিচারে লেখক-মানস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অপরিহাধ, 
কারণ আজিকার সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় বিশেষভাবে 
অহং-প্রধান। অতএব কাব্য-জিজ্ঞাসার সহিত কবি-মানস-জিজ্ঞাসার 
সম্পর্ক "অতি নিবিভ। 
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দ্বিতীয়তঃ, রোম্যান্টিক সাহিত্যের যে অংশ অতীত-সংশ্রয়ের 
দ্বারা রস-নিবিড তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি কখনো সম্ভবপর নয় যে 
পর্যন্ত বর্তমান যুগের রোম্যান্টিক কবি শাপন ভাবালস কল্পনা দ্বার! 
প্রাচীন কবির কাব্যে বর্ণিত জগতের কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ প্রান্ত স্পর্শ 
করিয়াছেন তাহা আবিষ্কার করা না যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে, কল্পনা কাব্যের শম্বপ্ন বা ক্ষণিকার “সে-কাল' 
কবিতার রসের স্বাদ কালিদাসের মূল কাব্য সম্পর্কে যাহার স্পষ্ট 
ধারণ। নাই তিনি কখনও পাইবেন না । 
তুতীয়তঃ রসিক পাঠক আধুনিক কবিতায় বিখ্যাত প্রাচীন 
কাব্যের কোন বিশেষ ভাবের বা বাগভঙ্গীর কোন প্রকাশ্য বা 
প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিলে সমপ্রত্যাশিতভাবে উপরি-পাওনা 
নৃতন এক প্রকার আনন্দে পুলকিত বোধ করেন। “মানসস্ুন্নরী? 
কবিতার-_ 
8528555515825 মিলনে আছিলে বাঁধ! 
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাঁধা 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্ররিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সবত্র চাঁহিয়ে |” 


পংক্তিগুলি রসিক পাঠক মাত্রেরহ প্রাণে সাড়।! তুলিবে। কিন্ত 
পাঠকালে সঙ্গে সঙ্গে ধাহার মনে পড়িবে_ 

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তত্যাঃ | 

সঙ্গে সৈব তথৈকা! ত্রিভুবনমপি তন্মযং বিরহে ॥ 


তিনি যে কিছু অধিকতর আনন্দ উপরি-পাওনা! হিসাবে লাভ 
করিবেন তাহা বলা বাহুল্য । এই বিচিত্র পুথিবীতে সমানধর্মা 
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স্বহ্ৃদূলাভে যে আনন্দ, পাঠকের প্রিয় ছুই কবির মধ্যে কালের দুস্তর 
ব্যবধান থাকা সত্বেও উভয়ের চিন্তা-সম্মিতির আবিষ্কারের আনন্দ 
তাহারই সগোত্র। 


প্রস্তাৰ কাহাকে বলিব 


চিন্তা-সঙ্গতি থাঁকিলেই প্রভাব-কলুনার প্রয়োজন নাই । প্রকৃত 
পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে প্রভাব বলিয়া মনে হয় তাহা 
ছুই মৌলিক, আত্মনির্ভর রচনার অন্তশ্চর সাদৃশ্য-ও হইতে পারে। 
প্রভাব শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে পরবতী রচনার উপর পূর্ববর্তী 
রচনার প্রতৃত্বের দ্যোতন! রহিয়াছে । কিন্ত পরবর্তী রচন? পূর্বগামীর 
প্রাণরসে পুষ্ট পরগাছার মত হইতেই যে বাধ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তাহা সত্য নয়। অবশ্য ছুবল অক্ষম অনুকরণ সাহিত্যপদবাচ্য নয় 
বলিয় তাহার আলোচনা-ও এস্থলে অবান্তর । 

প্রভাব অবশ্যই প্রবল আকষণের ফল। এই আকর্ষণ অনুরক্তি 
বা বিরাগ এই উভয়ের ফলেই সপ্তীত হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ 
বক্তব্য এই যে প্রভাবের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে পূর্ববর্তী 
কবি অবাচীন কবি অপেক্ষা সর্বথা অধিকতর শক্তিমান। এমন-ও 
হইতে পারে যে দুর্বলতর কোন প্রাচীন রচনার মধ্যে আপন ভাব- 
কল্পনার বা বাগভঙ্গীর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আপনার নিদিষ্ট পথেই 
পরবতী কবি অধিকতর দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। সে 
স্থলে যে-প্রভাঁব পরবর্তী কবির কাব্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল তাহার 
গণিতিক পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কোন পরিমাপ-যস্ত্রে ধরা 
পড়িবার মত নয়। ইহাকে যদি প্রভাব বলিয়া একাস্তই স্বীকার" 
করিতে হয় তবে তাহাঁ, বল! বাহুল্য, একান্ত সুষম । 
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ইহা অপেক্ষা প্রবল অথচ মূলতঃ স্ন্ধম বলিয়াই সেই জাতীয় 
প্রভাবকেও গণন। কর! যাইতে পারে যাহ! পরবতাঁ লেখকের মধ্যে 
আপনভাব ও পারিপাশ্বিকতার পরিমণ্ডন এমনভাবে সঞ্চারিত করে 
যে তাহার নৃতন আশ্রয় হইতে উহাকে আস স্বতন্ত্র করিয়া দেখ| চলে 
না; ঝণী লেখক তাহাকে আপনার প্রতিভা বলে আপনার করিয়া 
তোলেন । অর্বাচীন রচনাকে সেখানে অবশ্যই মৌলিকতার প্রাপ্য 
সন্মান সহ্ৃদয় পাঠক স্বতঃই প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর 
প্রভাব সর্বদেশে ও সর্ককালে পরবতী সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে । 
এই সকল ক্ষেত্রে সাহিত্য-প্রভাব অনুরাঁগ-জাত । 

পূর্বগামী সাহিত্যের রুচি, আদর্শ, উপকরণ, পরিবেশ, রচনাভঙ্গী 
প্রভৃতির প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও তাহাদের অস্বীকার, সার্ক এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল ব্যর্থ উভয়বিধ সাহিত্যেরই স্য্টি করিতে পারে । 
কালের পরিবর্তনের সহিত সহযোগিতা রক্ষ। না করিয়া অভিনবত্বের 
মোহে নূতন কিছু করিবার প্রয়ান সকল দেশেই স্বল্লাধিক পরিমাণে 
ক্ষণজীবা সাহিত্যের স্যপ্রি করিয়াছে । অপর পক্ষে কোন সাহিত্যিকের 
বা সাহিত্যিক-গোঞ্গীর অন্ুস্থ রুগঞ চিত্তের পরিচায়ক আপাঁত- 
রমণীয় রচনার প্রতি অপরাপর সাহিত্যিকের স্বাভাবিক বিরাগের 
ফলে সার্থক সাহিতোর উদ্ভবের ইতিহাসও কোন দেশেই বিরল 
নয়। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক আকর্ষণের অভাবের ফলে উভয় 
সাহিত্যের বিপরীতমুখিতা সম্ভব হইয়াছে বল। যাইতে পারে। 
ইহাঁকেও এক শ্রেণীর প্রভাব বলিয়। স্বীকার করা চলে। 

ব্যবহারিক প্রয়োজনে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে সাহিত্যিক 
'প্রভাবকে গণ্তীবদ্ধ করিলেও প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর সহিত অপর 
শ্রেণীর সুক্ষ্প সাধম্য আছে। যাহা অনুরক্তি-স্্চক তাহার মধ্যে 
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বিরাঁগের কোন মৃছু স্পর্শও থাকিবে না; অথবা যাহাকে অন্ুরাগ- 
মূলক প্রভাব বল! হইতেছে তাঁহার মূলে শুধু প্রবল সাধর্ম্যই যে 
প্রাচীন কবির সমর্থনের ফলে কাব্য-স্থগ্টির প্রেরণা জোগাইতেছে না 
এমন কথা বল! চলে না। 

এই কথা হইতেই সাহিত্যিক প্রভাব যে সচেতন এবং অবচেতন 
এই উভয় প্রকারেরই হইতে পারে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পেৌঁছিতে 
হয়। সাধারণতঃ এই প্রকারের ধারণা অনেকের চিত্তে বদ্ধমূল যে 
প্রভাব-সচেতন সাহিত্যশিল্প অক্ষম অনুকরণেরই নামাস্তর । কিন্তু 
এ ধারণ। সবত্র সত্য নয়। 

অন্গুরাগ-জনিত সচেতন প্রভাব আবার ছুই শ্রেণীর হইতে 
পারে। প্রথম শ্রেণীতে আমরা সেই সকল রচনার স্থান নির্দেশ 
করিতে পারি যে-গুলিতে ভাব বা প্রকীশভঙ্গী পূর্বতন কবির কাব্য 
হইতে অপহৃত হইয়া নূতন বেশে এমন ভাবে নবীন কবির কাব্যে 
অঙ্জীভূত হইয়াছে শাঁহাতে তাহার আদি ইতিহাস চাপ! পড়িয়াছে। 
ইহা নিতান্তই কুম্তীলক-বৃত্তি। সকল দেশের সাহিত্যেই এ জিনিসটি 
প্রাচীনকাল হইতে আছে। 

সেই সকল রচন৷ দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত, যাহাতে কবির লক্ষ্য বিদগ্ধ 
পণ্ডিত পাঠকের জাগ্রৎ চেতনা । মুল রচনার সহিত পরিচয়ের 
ফলে নবীন কাব্যের মধ্যে কোন বিশেষ শব্দাবলীর ধ্বনি-বৈ চিত্রে, 
পরিচিত কোন অলঙ্কারের নবতর বিন্যাসে, আভাসে-ইজিতে কিংবা 
প্রকাশের ওজ্জল্যে কোন পরিচিত ভাবের খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ উপ- 
স্থাপনার দৌত্যে, রসিক পাঠক প্রাচীন কাব্যের নৃতন স্বাদ লাভ 
করিবেন,লনবীন কবি কখনও বা এমন আশাও অন্তরে পোষা 
করিয়] থাকেন । 
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কবি যে পুরাঁতন কাব্যের নবায়ন সম্ভব করিয়াছেন এই কথাটি 
পাঠমাত্রেই উপলব্ধি করিয়া সাধারণ পাঠকের গ্রাহ্ আনন্দের 
অতিরিক্ত পুর্ব-কথিত এক প্রকার অ*নন্দে উভয় কবির কাব্যে 
ধাহাদের সমান অধিকার তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠেন। এ এক 
অভিনব রস-পরিবেষণ। প্রাণের একান্ত পরিচিত প্রিয়তমকে 
নব নব বেশে বৈষ্ণব কবিগণ যে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন__কখনও 
দানী বেশে, কখনো যোগি-বেশে, কখনে। নাবিক বেশে-এ তেমনই 
এক প্রকার নবীন রসাম্বাদন-প্রয়াস। উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে 
পারে, “মহুয়া” কাব্যের “বিজয়ী” কবিতাঁটির__ 
“কানন-পর ছায়া বুলায় 
ঘনায় ঘনঘটা 
গঙ্গ। যেন হেসে ছুলায় 
ধূর্জটির জটা” | 
এই পংক্তি-নিচয়ে যে উতপ্রেক্ষাটির প্রয়োগ তাহা যে মেঘদৃত 
কাব্যের 
“তস্মাদ্‌ গচ্ছেরহুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং 
জহেগঃ কন্ঠাং সগর-তনয়-ন্বর্গসোপান-পংক্তিম। 
গৌরী-বক্ত, -ক্রকুটি-রচনাং যা বিহস্তেব ফেনৈঃ 
শন্তোঃ কেশ-গ্রহণমকরোদিন্দু লগ্নোমিহস্তা ॥% 
শ্লোকটি হইতে কবি সযত্বে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ। তবে 
এই বিণে্ষ উৎসটি পাঠক দ্বারা আবিষ্কৃত হউক একথা কবির অন্তরে 
ছিল কিন! এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 'মানসী'র “মেঘদূত” কবিতায় কবি যখন 
লিখিতেছেন,_ 
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“কোথা কনখল, 

কোথা সেই জহ্নুকম্া। যৌবন-চঞ্চল 

গৌরীর ভ্কুটি-ভঙ্গি করি অবহেলা 

ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা 

লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জল।” 
তখন কালিদাসের মেঘদূতের সহিত ধাহাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ 
যে স্বীয় কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদের জন্য এমন পাঠকের মুখাপেক্ষী 
হইয়া আছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।১ 


এই প্রসঙ্গে আর একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য 
“বিভ্রাণমুত্,ঙ্গতরঙ্গমালাং 
গঙ্গাং জটাজুটতটং তজস্তীম্‌। 
গৌরীং তদুৎসঙ্গজুষং হ্সম্তী- 
মিব স্বফেনৈঃ শরদত্রশুভ্রৈঃ॥”-_কুমারসম্ভব ১২শ সর্গ, ১০ 


| (ইন্দ্র দেখিলেন ) তাহার (মহেশ্বরের ) উৎসঙ্গদেশে পার্বতী অবস্থিত 
রহিয়াছেন, জটাজুটে উত্তজ্ তরঙ্গসন্কুল। গঙ্গাদেবী অবস্থিত থাকিয়া! স্বীয় শারদ 
মেঘের গ্াায় শুভ্রবর্ণ ফেন সমূহ দ্বারা যেন গৌরীকে উপহাস করিতেছেন । ] 

অবশ্ঠ কুমারসম্ভবের এই শ্লোক উক্ত কাব্যের যে অংশের অন্তভূক্ত তাহাকে 
রবীন্দ্রনাথ প্রক্ষিপ্ত বলিয়! জ্ঞন করিতেন। পণ্ডিতগণেরও অভিমত তাহাই । 
তুলনীয়__ 
56: 2558815 886:88 52854 যবে অবশেষে 
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে 
থামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী-পানে 
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে! 

_-টেতালি, কুমারসম্ভব গান। 
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রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর কালিদাসীয় কাব্যের যে-প্রভাৰ 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় উহা পরবর্তী মহাঁকবির রসগ্রাহিতা- 
সঞ্তাত। 

কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাধের প্রথম পরিচয় সেই 
বয়সে যখন যাহা৷ কিছু শক্তিমান ও রমণীয় তাহারই ছাঁপ মনের 
উপর সহজে পড়ে ও দীর্ঘস্থারী হয়, মানব-চিত্ত যখন সর্বাধিক 
কোমল, কৌতুহলী ও কল্পনা-প্রবণ__সেই শৈশবে । কবি ১৮৭৩-৭৪ 
সালে ১২১৩ বংসর বয়সে জ্ঞানচন্দ্র ভষ্টচার্ষের তত্বাবধানে কুমার 
সম্ভবের কিয়দংশের কাব্যান্থবাদ করেন। “সানাই” কাব্যের 
“অনস্বয়া” কবিতাটি রচিত হয় ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে এই দীর্ঘ সময়ে ও কালিদাসের কাব্যের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ মন্দীভূত হয় নাই। 


কবির সংস্কৃত জ্ঞান 


রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান কী রকম ছিল? 
তাহার জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “মহধির 
পরিবারে ত্রাহ্ষধর্ম গন্থের সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোক প্রত্যেক বালক- 
বালিকাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত করানো ছিল আবশ্তিক 
বিধান। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে মহধির যেমন নিষ্ঠ। ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও 
সে বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। তাহার নিজের সংস্কৃত 


অবশ্য ইহা প্রক্ষিগ্ত বলিয়া গৃহীত হইলেও উৎপ্রেক্ষাটি এখান হইতে গৃহীত 
' হইবার বিপক্ষে কোন যুক্তি নাই, তবে আমাদের মনে হয় যে প্রথমোক্ত শ্লোক 
হইতেই কবি ইহা! গ্রহণ করিয়াছেন । 
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বুনিয়াদ খুব পাকা ন! থাকিলেও প্রতিভাবলে সংস্কৃত সাহিত্যের রস 
গ্রহণের ক্ষমতা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন ।” 

[ রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড, ৈতালি-দ্িতীয়ার্ধ পরিচ্ছেদ | ] 

এই অন্থুশীলনের ফলে তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ এবং 
লৌকিক কবিগণের মধ্যে কালিদাসের কাব্য ও নাটক, বাঁণভট্রের 
কাদন্বরী, অমরুশতক এবং গীতগোবিন্দ যে মনোযোগের সহিত 
পাঁঠ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। যিনি মূল জার্মান ভাষায় 
গেটের “ফাউস্ট+ পড়িবার জন্য জার্মান ভাষা কিছু কিছু শিখিয়া 
উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন১ তাহার পক্ষে সংস্কৃত 
ব্যাকরণে বুৎপত্তি লাভ সম্ভবপর নাঁ হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যের 
খাসমহলে প্রবেশ যে কঠিন হয় নাই শুধু “প্রাচীন সাহিত্য” গ্রন্থই 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। 

চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে, মানুষের শৈশবে তাহার দেহ যখন নিতান্তই 
অপরিণত ও প্রকৃতির হাতে নিমীয়মাণ তখন কোন কোন রোগ তাহার 
মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে, বয়স্ক মানুষের যে-ব্যাধিবীজ 
সংক্রমণের ভয় নাই । আপন সাহিত্যরীতির সহিত অবিচ্ছেগ্যরূপে, 
একাত্ম হইয়া যদি কোন সাহিত্য-সংস্কার গড়িয়া ওঠে এবং তাহা 
অপর কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের প্রভাবের ফলে যদি সম্ভব 
হইয়া থাকে তবে তাহা! জীবনের এই অধ্যায়েই খুঁজিতে হইবে । 
কবির কাব্য যখন পরিণতির ফলে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, 


১। ১৮৯০ সালের ওরা জুন শিলাইদহ হইতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, 
পত্র। 
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নিজেকে নিজে আবিষ্ষার করিয়াছে, সে সময়ে অপেক্ষা কৈশোরের 
রচনার মধ্যেই ঈপ্সিত-প্রকার কাব্য-প্রভাবের অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য । একথা যদিও অবশ্য-স্বীকাধ ষে কবিচিত্তের সাধারণ ধর্মই 
বহিবিশ্বের প্রতি অনলস কৌতৃহলে নিরস্তর নিজেকে জাগরূক রাখা 
এবং সেই কারণে অপরের কাব্য-প্রভাঁব যে-কোন সময়ে সম্ভবপর, 
তথাপি যে পর্যস্ত কোন কবির আপন ভাষা ও রচনা-বৈশিষ্ট্য একটা 
নিদিষ্ট রূপ পায় নাই, যে পর্যন্ত অপরের রচনার ভাব ও রচনারীতির 
আত্মীকরণ সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই, সেই সময়ের মধ্যেই স্থুলতর 
প্রভাবের সন্ধান কর! উচিত। রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে কন্পনা-কাব্যের রচনাকালে 
রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব সবাধিক পরিমাণে 
পড়িয়াছিল। কিন্তু মামাদের মনে হয় এই কথাটি এইভাবে প্রকাশ 
করা অধিকতর সঙ্গত যে, কৈশোরে রবীন্দ্র-মানসে কালিদাসের 
প্রভাব পড়িয়াছিল এবং সার্থক কাব্যে এ যাবৎ তাহা প্রকাশ পায় 
নাই। এতকাল যাহা শিশুকণ্ঠের অস্ফুট ভাষা আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশের ব্যাকুলতা বহন করিয়াছিল “কল্পনায়” তাহ! সার্থক 
কাব্য-পরিণাম লাভ করিয়াছে মাত্র। 


অভাব এঞ্চাবেজ পথ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে ছুই প্রকারে উক্ত প্রভাব এক কবির 
কাব্য হইতে অপরের কাব্যে সঞ্চারিত হইতে পারে । কাব্য-পাঠের 
ফলে বা কবির সহিত বাক্তিগত পরিচয়ের ফলে ভাবের আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উহ। সঞ্চারিত হইতে পারে, 
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ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রভাব বল! যায়। আবার অপর কোন এমন 
লেখকের রচনা-পাঁঠ ব। তাহার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে উহা! 
সঞ্চারিত হইতে পারে ধাহার উপর পূর্ববর্তী লেখকের প্রভাব মুদ্রিত 
আছে। এই শ্রেণীর প্রভাবকে পরোক্ষ প্রভাব বল! ফাইতে পারে। 
আমরা দেখিতে পাইব, এই উভয় প্রকারের প্রভাবই কাঁলিদাসের 
কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
যে-প্রভাব প্রত্যক্ষ তাহার ফলই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমরা 
প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের শুধু কাব্যের উপর 
কালিদাসের যে প্রভাব তাহারই আলোচনা! এই প্রবন্ধে আমরা 
করিব । 

কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ নানা বিচিত্রপথে 
সঞ্চারিত হইয়াছিল । জোড়াসাকোর বাড়ীতে সে সময়ে সাহিত্য- 
চ্চার উদার আমরে কালিদাস বহুমান্য ছিলেন। ১২৬৬ সালে 
ঘিজেন্্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন এবং অন্পকালমধ্যে গণেন্দ্র- 
নাথ বিভ্রমোবশীয়ের অনুবাদ করেন । 

সংস্কতে অনভিজ্ঞ ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালীকে কালিদাসের 
কাব্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্ররে যিনি প্রথম আকৃষ্ট 
করিয়াছেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ৷ বন্কিমের কপালকুণ্ডলা প্রথম প্রকাশিত 
হয় ইংরাজি ১৮৬৬ সালে। এই গ্রন্থের বিবিধ অধ্যায়ের শীষে 
অপরাপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধতির সঙ্গে শকুন্তলা, মেঘদূত ও 
কুমারসম্ভব হইতে উদ্ধতি স্থান পাইয়াছে। “দুরাদয়স্চক্রু” ইত্যাদি 
রঘু ১৩১৫ শ্লোকটি নবকুমার আবৃত্তি করিয়াছেন । যে-বিহারীলাল 
তাহার শৈশবের কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন তিনি নিজে 
কাঁলিদাসের মুগ্ধ ভক্ত। তাহার বিবিধ কাব্যের বিবিধ সর্গের 
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শিরোদেশে কালিদাস হইতে উদ্ধতি।১ তাহার কাব্যের বহুস্থলে 
তিনি কালিদাসের কল্পনার কাছে খণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার 
কাব্যে কী ভাবে যে কালিদাসের কাব্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহার দিগবর্শন স্বরূপ কালিদাশ্রে কয়েকটি শ্লোক ও 
তাহার কিছু রচন। পাশাপাশি রাখিয়! দেখানে। হইতেছে । বিহারী- 
লালের “নিসর্গ সন্দর্শন” কাব্যের চতুর্থ সর্গের নিম্োক্ত শ্লোকটিতে 
কালিদাসের আন্ুগত্য চমৎকৃতিপূর্ণ। 


“তোমার মেঘের ছায় দিবা দ্বিপ্রহরে 

গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাঁজে মনোরম, 
শ্বেতনীল পদ্মদল যেন একত্রে, 

অবথা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম ।” 


১। (ক) “বঙগস্ুন্দরী” কাব্যের তৃতায় সর্গের শীর্ষে “ন প্রতা-তরলং 
জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ |? : 
(খ) “অভাগিনী”” নামক দশম সর্গে “কুদো মে ছুরাহিরোহিনী আসা।” 
(গ) “নিসর্গসন্দর্শন” কাব্যের “মুদ্রদর্শনঃ নামক দ্বিতীয় সর্গে “বিষ্ঠোরি- 
বাস্তানবধারণীয়শীদৃক্তয়ারূপমিয়ন্তয় বা।” 
ঘে) “বন্ধুবিয়োগ” কান্যের দ্বিতীয় সর্গে "গুণ! গণান্বন্ধিত্বাত্বস্ত সপ্রসবা 
ইব।”? 
($) উক্তকাব্যের তৃতীয় সর্গে 
“গৃহিণী সচিবঃ সহী মিথ: 
প্রিয়শিষ্য। ললিতে কলাবিধো । 
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুন। 
হরতা ত্বাং বদ কিং নমেহাতম্‌। 
(চ) উহারই চতুর্থ সর্গে “সমান ত্বর্ধা তাঃ সপদি সুদে! জীবিতসখাঃ ॥ 
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রঘুবংশের গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের বর্ণনার 
“অন্থাত্রমাল! সিতপঙ্কজান।- 
মিন্নীবরৈরুৎ্খচিতান্তরেব-” ( ১৩শ সর্গ, ৫৪) 


এবং মেঘদূত কাব্যের__ 
“তস্তাঃ পাতুং স্বুরগজ ইব ব্যোম্ি পশ্চার্ধলন্বী 
ত্ঞ্চেরক্স্ষটিকবিশদং তর্কয়েস্তিগন্তঃ | 
সংসপ্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ শ্োতসিচ্ছায়য়াসৌ 
স্যাদস্থানোপগত-যমুনা-সঙ্গমেবা ভিরামা ॥” 
-উত্তরমেঘ, ৫ 


এই শ্লোকটির তৃতীর ও চতুর্থ চরণের ভাব যে এখানে সযত্ব 
প্রয়াসে »ঙ্গীকৃত হইরাঁছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।১ 

সারদামঙ্গল কাব্যের চতুর্থ সর্গে কুঘারের চিত্র-কল্পনার অন্থুকরণ 
অতি স্পষ্ট । 


১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যাইতে পারে ধে গঙ্গী-যমুনার সঙ্গমের সহিত 
উপমা কালিদামের প্রিয় । 
তুলশীশ-- 

“যস্তাবরোধস্তনচন্দনানাং 

প্রক্ষালনাদ্‌ বারি-বিহার কালে । 

কলিন্দ-কন্ত! মথুরাং গতাপি 

গঙ্গোমি-সংসক্ত জলেব ভাতি।” রঘু ৬৪৮ 
যমুনায় (স্ুষেণের ) জলবিহারকালে পৃরস্ত্রীদের স্তনচন্বনের সংযোগের ফলে 
মথুরায় প্রবহমাণ! হইলেও কালিন্দী গঙ্গা-তরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়৷ 
বোধ হয়। | 
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“ওহ গগুশৈল-ঘিরে 

গুলসরাঁজি চিরে চিরে 
বিকশে গৈরিক-ঘটা হট? রক্তময় । 

তৃণতরুলতা জ.ল 

অপরূপ লালে লাল 
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় ৮ 


এ শোকে নিয়োক্ত শ্লোকছয়ের ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়। 


মনে হয়। 
যশ্চাঞ্সরে! বিভ্রম-মণ্ডনানাং 


সম্পাদযিত্রীং শিখরৈবিভত্তি | 
বলাহকচ্ছেদ-বিভক্তরাগা- 
মকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্‌ ॥ 

__কুমারসম্ভব ১ম সর্গ, ৪ 


[ সেই হিমালয়ে বিবিধ ধাতব পদার্থের গৈরিক রঙের আভা মেঘের 
ফাকে গিয়া অকাল সন্ধ্যা ঘনাইয়া আনে ও অপ্দরার। মিলন কাল 
আসন্ন মনে করিয়া প্রসাধনে ভূল কবিতে থাকে | ] 

সিংহ-কেশরসটাস্ু ভুভৃতাং 

পল্পব-প্রসবিষু দ্রমেযু চ। 

পশ্য ধাতুশিখরেষু ভান্ুনা 

সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্‌॥  -__কুমার ৮৪৬ 


| দেখ, পৰতের ধাতুময় শিখরগুলিতে, উদ্গত-পল্লব তরুরাজিতে ও 
সিংহ-কেশরে সূর্য সন্ধ্যার লোহিত-রাগ ছড়াইয়। গিয়াছে |] 
আবার-_ 
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কাছে কাছে স্থানে স্থানে 
নীচ মুখে উচ-কানে 
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী, 
সুচিকণ শুভ্রকায় 
মাছি পিছলিয়া যায় 
অনিলে চামর চলে চক্দ্রিম! ১-লহরী 1৮ 
এই উদ্ধ'ত স্তবকের পার্খে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ধরিলে কুমার- 
সম্ভবের আনুগত্য সহজেই বিশদ হইবে £ 
লাহ্ুল-বিক্ষেপ-বিসপি-শোৌভৈ- 
রিতস্ততশ্চন্দ্র-মরীচিগৌরৈঃ। 
যস্তার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং 
কুবন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্ধ; ॥-_এ) ১৩ 
[ হিমাদ্রিকে গিরিরাজ বলা হয়; পুচ্ছাগ্রজাত চন্দ্রিকা-শুভ্র কেশরাশি 
ছুলাইয়। যে শৌভাঁর সঞ্চার কনিয়। চমরীগণ বিচরণ করে তাহাতে 
তাহার। এই গিরিরাঁজ আখ্যা সার্থক করিয়া থাকে 1] 
'সাধের আসন? কাব্যের পঞ্চম সর্গে 
ওরা বুঝি সপ্ত ঝধি, 
প্রভাবে উজলি দিশি 
অমর নগর হ'তে 
আসিছেন পদন্মপথে ? 
রোমাঞ্চ কিরণ-জাঁলে যেন সপ্ত অুর্োদয় । 
স্িগ্ধ-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিয়! চেয়ে রয়। 
১। বিহারীল।ল যে সংস্কত তাষাম অভিজ্ঞ ছিলেন এমন যনে হয় না। 
চন্দ্রিমা” বলিয়। কোন শব্দ নাই, চন্ত্রিক” আছে, _অর্থ জ্যোত্া | 





[ ১২ ] 
তাত্র-শ্মশ্রু, তা্জট' 
বিতরে বিজলী-ছটা 
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করুণা ! 
কি তপ্ত কাঞ্চন দেহ: 
সবাঙ্গে উদার স্সেহ! 
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল করুণ! 

কুমারসম্ভবের ৬ষ্ঠ সর্গে সপ্তধিদের আকাঁশমার্গ হইতে অবতরণের 

বর্ণনা__ 
“তে সন্মনি গিরেবেগাছুন্ুখ-ছাঃস্থ-বীক্ষিতাঃ। 
অবতেরুর্জটাভারৈলিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ 
গগনাঁদবতীর্ণ। সা যথাবৃদ্ধপুরঃসর!। 
তোয়ান্তপাস্করালীব রেজে মুনি-পরম্পরা ॥৮ ৪৯ 
[ আকাশ হইতে খষিরা হিমালয়-সদনে যখন সবেগে অবতরণ 
করিতে ছিলেন তখন চিত্রলিখিত বহিশিখার ন্যায় পিঙ্গল জটাভারে 
শোভমান তাহাদিগকে নগরদ্র রক্ষীরা দেখিতেছিল ।--৪৮ ] 
[ গগন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিরা বয়োবৃদ্ধদের ক্রম অনুসারে 
যখন চলিলেন তখন জুল মধ্যে প্রতিবিদ্বিত ভাক্কর-পংক্তির ন্যায় 
তাহারা শোভা পাইয়াছিলেন। ৪৯ ] 

“প্রেম-প্রবাহিণী” কাব্যের “অন্বেষণ” নামক চতুর্থ সর্গের নিয়- 
লিখিত পংক্তিচয় “মেঘদূত” কাব্যের কতিপয় শ্লোক ভাঙ্িয়া রচিত 
হইয়াছে । ১ 

“হিমালয়-শুরঙ্গ কুবেরের অলকায় 
ছভাছভি মণি চুনী রয়েছে যেথায় । 

১। কবির বানান এই উদ্ধতিতে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। 
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যেখানেতে পথ সব সোনাদিয়ে বাঁধা 

স্বর্ণ শ্োতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধা ধা। 

নীলমণি-তরু শ্রেণী শোভে ছুই ধারে, 

অমর-প্রাথিত বাল তলে খেলা করে । 

যাহার মানস-সরে স্বর্ণ কমল 

মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল । 

যক্ষ-যুবতীর। মিলি সলিল-ক্রীড়ায়, 

ঝাপায়ে »ঝণপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়, 

শতচন্দ্র খোসে পড়ে, আকাঁশ হইতে, 

শতচন্দ্র শতদল ফোটে আচম্বিতে | ১ 

এরূপ উদাহরণ সহজেই আরও অনেক সঙ্কলন করা যাইতে 
পারে। কিন্তু বিহারীলালের কাঁব্যে কালিদাসীয় কাব্যের এই মুগ্ধ 
আন্তসরণ (প্রকৃতপক্ষে এসকল অংশ কালিদাসের ভাবানুবাদ ) 
স্বভাবতঃই কালিদাসের প্রতি কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল-_এই কথাটি আশ। করি উপরের আলোচন1 হইতে 
সহজেই প্রতীয়মান হইবে । 
বিহারীলালের কবিতার পথে কালিদাস্ঈয় প্রভাব কেমন করিয়া 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার আলোচনান্রমে আর 
একটি কথ এখাঁনে বল' যাইতে পাঁরে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
“বিজয়িনী” কবিতাটিতে বাণভট্র কাদস্বরী ও কালিদাসীয় কাব্যের 
প্রতিবেশচ্ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু বিহারীলালের “কবিত। ও জঙ্গীত” 
গ্রন্থের ৬নং গীত হইতেও রবীন্দ্রনাথ প্রেরণ! পাইয়া থাকিবেন। সে 
গানটিতেও বিশ্রস্ত-বসন! সুন্দরী মদন-বিজয়িনী | . 


১। কবির বানান এই উদ্ধতিতে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে 
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পাগল করিল রে তার আখিছুটি । 
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি'। 
অধর থর থর 
ফেটে পড়ে পয়োধর 
নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি। 
লুটিছে অঞ্চল 
অনিলে চঞ্চল 
মকর-কেতন চরণে লুটে। পুটি । 
দামিনী চমকিয়ে 
পালিয়ে পালিয়ে 
বেড়ায় ফাকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি” ছুটি? । 
শয়নে বপনে 
নয়নে নয়নে, 
ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি-কুটি ! 
কিন্তু এখানে সুন্দরী যে মদন-বিজয়ী তাহা কেবল বাচ্যার্থে 
প্রকাশিত, ভাবানুবঙ্গে ব্যঞ্জিত নয়। সুতরাং ইহ যে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার ভাবের উৎস এমন কথা বল! চলে না। এখানে প্রগল্ভ 
শারীর সৌন্দর্যের মীত্রাতিরেকই কাম-বিজয়ের হেতু, ইন্দ্রিয়াতিগ 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্ধস্বরূপ নয়। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের “বিজয়িনী” 
কবিতা সম্পূর্ণ মৌলিক স্থগ্রি। আমরা শুধু বলিতে চাই যে কবিতাটিতে 
মদন-বিজয়িনী সুন্দরীর চিত্র কল্পনা রহিয়াছে তাহার প্রেরণা কবি 
এখান হইতে পাইয়া থাকিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। 
কাব্যের শিরোনামে প্রসিদ্ধ কাব্যের উদ্ধ তি উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল। সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য ডিল এবং বিহারীলালের কাব্যেও 
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যাহার অন্ধুবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম দিকের 
রচনায় তাহা অনুসরণ করিয়াছেন । “িনফুল* কাব্যের নায়িকার 
চরিত্রের পুরবাভাস দিতে নিয়। বাসক-কবি কালিদাসের শকুস্তলা 
নাটক হইতে “অনান্রাতং পুম্পং কিশলয়মলুনং কররুহৈঠ” পংক্তিটি 
গ্রন্থের প্রথম পাতায় উদ্ধত করিয়াছেন। “কবি-কাহিনী'র নায়িকা 
“কমলার' চরিত্র স্থপ্টিতে কাঁলিদাসের শকুস্তলা, সেকস্গীয়রের মিরাণ্ডা 
ও বঙ্ষিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার এভাব রহিয়াছে। কালিদাসের 
প্রভাঁব বনপ্রকৃতির সহিত কমলার নিবিড় আত্মীয়তার মধ্যে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। যে বনপ্রকৃতির কোলে সে মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে সে নিবিড় বেদন। অনভব করিয়াছে । আবার প্রত্যা- 
খ্যাতা শকুন্তল। দ্বিতীয়বার নার কণ-তপৌবনে আসে নাই, কারণ 
পপূর্ব-পরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর 
নহে ।” (প্রাচীন সাহিত্য, শকুম্তল1। ) সেই রকম “কবি-কাহিনী”র 
কমলাও অপরিচিত সংসারের বিচিত্র বিধি-নিষেধের শাসন হইতে 
মুক্ত হইয়া অরণ্যভূমিতে ফিরিয়াছে কিন্ত তাহার সহিত সেই পূর্বের- 
মিলন, সেই হৃদয়ের যোগ আর ঘটে নাই । অরণ্যের তরুলতা পশু- 
পক্ষী তাহাকে পর বলিয়া মনে করিতেছে । কমলা কবরী-বন্ধন খুলিয়া 
ফেলিল, পরিহিত বসন ত্যাগ কারয়! বন্ধল ধারণ করিল, তথাপি 
সেই চিরআত্মীয়, সমবধিত আরণাক্রো তাহাকে পরিহার করে 
হরিণ তাহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হয়, শুকপাখী তাহাকে দেখিলে 
উড়িয়া! যায়। 

এই শ্রেনীর যে প্রভাব তাহা স্থল এবং পরোক্ষ । কবির প্রতিভ। 
তখনও আপন পরিণাঁমের পথে অগ্রসর হয় নাই । এই কাব্যের মুল্য 
যেমন অকিঞ্চিতকর, এই জাতীয় প্রভাব ও তেমনি । এই উদাহরণের 
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একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহ! তাঁহারই নিদর্শন, আর কিছু নয়। 
“চিত্রাঙ্গদা” কাব্যেও অঞ্জুন-চিত্রাঙ্গদার সংলাপে “অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলের কোন কোন চমৎকৃতিহীন স'ধারণ পংক্তির সহিত 
অর্থগত সামপ্রন্ত প্রকট । আমরা এই জাতীয় সাদৃশ্যকে বর্তমান 
আলোচনায় প্রাধান্য দিই নাই এবং কাঁলিদাসের রচনার কোন 
একটি পংক্তির পাশে রবীন্দ্রনাথের কোন একট। পংভ্তিকে রাখিয়। 
অর্থ-সঙ্গতিকে বড়ো করিয়। দেখাইতে বসি নাই । আমাদের বর্তমান 
রচনার উদ্দেশ্কে এক কথায় এই বলিয়া প্রকাশ কর যাইতে পারে, 
আমরা রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসীয় মানসের প্রভাব প্রদর্শন অঙ্গীকার 
করিয়াছি । আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে আলোচ্য গ্রভাব 
নির্দেশে করিতে গিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের লোকোন্তর প্রতিভাকে 
যেন কোন স্থলেই অস্বীকার না করিয়া বসি, আবার যেখানে প্রভাব 
প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সেক্ষেত্রে যেন রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা-হানির 
ভয়ে এবং তাহার কাব্যের প্রতি আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক 
অন্ুরাগের ফলে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দিধাগ্রস্ত না হই । 
রবীন্দ্রনাথ যাহাই গ্রহণ করিয়াছেন তাহ। প্রত্তিভ। দ্বারা আপনার 
সম্পদ করিয়। তুলিয়াছে্, তাহাকে বহুগুণ মুল্যবান করিয়া নৃতন 
স্প্টিরপে পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই স্থলে একটি কথ! 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বর্তমান নিবন্ধে কালিদাসের রচনার সহিত 
রবীন্দ্রনাথের রচনার সাধর্ম্য যেখানে আমরা নির্দেশ করিয়াছি বা 
কালিদাস-মানদ ও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সগোত্রতা নিণয় 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি সেখানে পাঠক যেন মনে না করেন যে 
তদ্দার রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন 
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করিবার চেষ্টা রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকুর্জের বহু কাব্য- 
কুসুমের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে কাব্য তিনি রচন৷ 
করিয়য়াছেন তাহাতে পুর্বগত কবিগণের কাব্যের স্বাদ কোন কোন 
স্থলে মিলিলেই তাহার মৌলিকতাঁর হাঁনি হইয়াছে এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ সঙ্গত নয়। কারণ তাহার স্যপ্টিতে যদি ফাকি না থাকে, 
তাহা যদি সত্যই কাব্য হইয়া উঠিয়া থাকে তবে কোন প্রকার অভি- 
যোগের কোন কারণই সেখানে থাকিতে পারে না। আর যদি তাহা 
কাব্য হইয়া না উঠিয়া থাকে তবে তাহার সমালোচনা নিরর্থক, 
একথা! আমরা পূরবেই বলিয়াছি। 

দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে উভয় রচনায় সাদৃশ্য 
থাকিলেও উহা যে উভয় কবির মৌলিক চিন্ত। ও কল্পনার ফল এমনও 
হইতে পারে, এ কথাও আমর পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

বস্তুতঃ মানবচিত্ত, এবং বিশেষ করিয়া কবি-চিত্ত, এমন রহস্যময় 
রাজ্য যেখানে যাহা কিছু বহিবিশ্বের দৃষ্ট, শ্রত, পঠিত ও অনুভূত 
বস্ত, ভাব ও চিন্তা শাহাদের মিশ্রসঞ্চয় রাখিয়া যায়, এবং কোন 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন্টি কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত, বা 
আদৌ সংগৃহীত কি না, নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। 
অতএব রবীন্দ্রমাঁনসে কালিদাসের প্রভাবের কথা যখন আমর! 
বলিতেছি তখন কালিদাসের পূর্ববত্তিতা, কালিদাসীয় কাব্যের সহিত 
রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয় ও উভয় কবির রচনার ভাবসামঞ্জস্তের 
কারণেই উহা! বলা হইয়ীছে। 

ভাবসামপ্রস্য কথাটি যাহাতে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষে ছুট 
না হয় এই কারণে যে অর্থে এখানে ইহার প্রয়োগ করিতেছি তাহ, 
ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কাব্যের প্রেম, 
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বিশেষ করিয়। বিরহ, প্রকৃতির রহস্তময়ত! প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্র 
নাথের কাব্যের অনুরূপ ভাব যেখানে তুলিত হইয়াছে সেখানে এই 
সকল ভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতাঁর তারতম্য আছে । কালিদাঁসের 
কাব্যে যাহা অর্ধস্ুটভাবে বা ক্লাসিকাল বাব্যস্থলভ সাধারণীকৃত 
ভাবমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা প্রায় সবত্র ব্যাপক, গভীর, 
নুঙ্ষম, পরিমাঁজিত গু ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির স্পন্দনে আবেগময়, 
প্রাণ-চঞ্চল। এই কথাই এই নিবন্ধে বলা হইয়াছে । বহুস্থলে 
কালিদাসের কাব্যে যে ভাব জ্রণ অবস্থায় আছে পরবর্তী কবিগণের 
কাব্যে তাহ! একটি সমৃদ্ধ ভাঁবকল্পনা, বা এমন কি তত্ব হইয়া 
উঠিয়াছে। বৈষ্ণৰ কবিগণের “প্রেমবৈচিন্তের” ভাবকল্পনার ইতিহাস 
বিচার করিতে গিয়া এবিষয়ে এই নিবন্ধে সবিস্তার আলোচন৷ 
করিয়াছি । কাঁজেই “ভাঁবসামপ্তস্ত” বলিলেই প্রকৃতি ব পরিমাণের 
দিক হইতে কোন ভাবের সমতা পাঠক বুঝিবেন না। কালিদাসীয় 
কাব্যের রসে তাহার চিত্ত এমন রসিয়া আছে, কাঁলিদাসেরই চিত্- 
বৃত্তির সঙ্গে এমনভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য 
স্থলে সেই প্রাচীন কাব্যের আবহাওয়া অবলীলাক্রমে আপন কাব্যে 
ঘনাইয়! তুলিয়াছেন। অনেক সময়ে তাহার কাব্যের কোন অংশের 
পাশাপাশি যখন কালিদাঁসের কাব্য হইতে কোন অংশ তুলিয়া 
বাচ্যার্থগত সামঞ্জস্তের অভাবে উভয় রচনার সম্পর্কে স্থুল-দৃষ্টি 
সমালোচকের প্রত্যয় উৎপাদন কর। যায় না তখনও রসিক ব্যক্তি 
ঠিক বুঝিতে পারেন, কাঁলিদাসের কাব্যের রসেই বিংশ শতকের 
কবির বাংল! কাব্য সে সকল স্থলে অভিষিক্ত হইয়া আছে। এ বিষয়ে 
ছুই একটি উদাহরণ দিয়া আঁমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা 
করিব। “চিত্রা'র “আবেদন” কবিতাটির মূল বক্তব্যের সহিত 
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মেঘদূত কাব্যের কোন সংস্রব নাই, নিম্নোক্ত পংক্তিনিচয়ে মেঘদূতের 
কোন শ্লোকের ভাবানুবাদও পীওয়া যাইবে না। তথাপি ইহার 
উপকরণ মেঘদূত কাব্যেরই সম্পদ এবং বর্ণনার এই অলঙ্করণ-শিল্প 
(020091861৮০ ৪1: ) একাস্তভাবেই সংস্কৃতকাব্যস্থলভ | 
| এ পারে নির্জন তীরে 
একাকী উঠেছে উধ্বে উচ্চ গিরিশিরে 
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল 
তোমার প্রাসাদ সৌধ, অনিন্দ্যনির্মল 
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে 
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়ন তলে 
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্পরী-খিতানে, 
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলতানে, 
একান্তে কাঁটিবে বেলা, স্ষটিক-প্রাঙ্গণে 
জলযান্ত্রে উৎসধার। কল্পোলক্রন্দনে 
উচ্ছুসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল-_ 
মধ্যাহ্নের করি দিবে বেদনাবিহ্বল 
করুণাকাতর । অদূরে অলিন্দ” পরে 
পুচ্ছে পুচ্ছ বিস্তারিয়। স্কীত গর্ভরে 
নাচিবে ভবনশিখী ; রাজহংসদল 
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল 
বাঁকায়ে ধবল গ্রীব। ; পাঁটল। হরিণী 
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে। অয়ি একাকিনী, 
আমি তব মালঞ্চের হব মালাঁকর 1” 
উপ্পুরে উদ্ধত অংশে প্রাচীন কাব্যের নাগরিক-জীবনের ছবি ও 
মেঘদূতের অলকাপুরীর বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 
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নিম্নোক্ত পংক্তিচয়ে কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে মহাদেবের উক্তিতে 
অপুর্ব কবিত্বময় রাত্রির বর্ণনার ছায়া! সে তুলনায় স্পষ্ট নয়; হয় তো 
কবি উক্ত অংশের কথা এই কবিতা রচনার কালে চিস্তাও করেন 
নাই ; কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা-ধর্ণের প্রকাশ যে রহিয়াছে 
তাহ সহজেই প্রতীয়মান হয় । 
কুমুদসরসীকুলে 
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে 
মালতীদেলায়, পত্রচ্ছদ-অবকাশে 
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে 
কৌতৃহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন, 
আনন্দিত তন্ুখানি করিয়া বেষ্টন 
উঠিবে বনের গন্ধ বাঁসনাবিভোল 
নিশ্বাসের প্রায়-_মুছুছন্দে দিব দোল 
মুছুমন্দ সমীরের মতো! । অনিমেষে 
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে 
সারা স্ুপ্তনিশি স্থরনরম্বপ্পাতীত-_ 
নিদ্রিত শ্রীঅ্গ-পানে স্থির অকম্পিত 
নিদ্রাহীন আখি মেলি-_সে প্রদীপখানি 
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি ।-_আবেদন 
বস্তুতঃ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যের 
সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়াছেন মীত্র কিন্তু এই 
জাঁতীয় কবিতায় তিনি বাঙালী পাঠকের সংস্কৃতকাব্যের রসের 
প্রতি অভিলাষ জাগ্রত করিয়াছেন এবং নিজেই তাহার রসতৃষ্ণ৷ বহু 
পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছেন । 








স্থচীপত্র 
ভূমিকা 


বিষয়-নির্দেশ-প্রভাব-জিজ্ঞাসার উপযোগিতা | প্রভাব কাহাকে বলিব +_- 
সাদৃশ্য ও প্রভাবে ভেদ ;- প্রভাবের উৎপত্তি ;-- প্রভাবের প্রকার-ভেদ ;__স্ুল 
ও স্থক্ প্রভাব। সচেতন ও অচেতন খণ;__কুভীলকবৃত্তি। পুরাতন কাব্যের 
প্রেরণ! হইতে নবীন কাব্যের স্থষ্টি। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
পরিচয়; জ্ঞানচন্ত্র ভট্টাচার্ষের তত্বাবধানে কুমারসম্ভবের আংশিক অনুবাদ ১ 
কাব্য-প্রভাবের প্রকৃষ্ট কাল কৈশোর *_ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ;_-কবির 
সংস্কত জ্ঞান। প্রভাব-সঞ্চারের পথ £__গণেন্র নাথ ঠাকুরের বিক্রমোর্বশীয়ের 
অন্ুবাদ--দ্বিজেন্্রনাথের মেঘর্দতের অন্থবাদ__বঙ্কিমচন্ত্র বিহারীলাল ও 
কালিদাস *-রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল। বনফুল” ও কবি-কাহিনী; 
চিত্রাঙ্গদা । প্রতাব-বিচারের পথ-_মানসবৃত্তির সাদৃশ্ট :_-উভয় কবির বিশেষ 
বিশেষ পংক্তির অর্থগতসার্শ্য সন্ধানের অকিঞ্চিৎকরতা *__রবীন্দ্রনাথের 
মৌলিকতা ( /*-_-১1০ )। 


প্রথম অধ্যায় (১৩৭) 


কালিদাসীয কাব্যের সহিত সম্পর্কান্বিত বৃবীন্দ্রকাব্যে শ্রেণী-বিভাগ ১ 
(ক) কালিদাস ও তাহার কাব্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া রচিত; (খ) 
কালিদাসীয কাব্য হইতে আহত ভাব দ্বারা পৃষ্ঠ; (গ)কালিদাসীয় কাব্যের 
উপমাদ্দি অলঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত উপমাদি অলঙ্কার সম্বলিত; (ঘ) 
কালিদাসীয় কাব্য-প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব দ্বারা অন্ুপ্রাণিত। কালিদাসীয় 
কাব্যের তাৰ ও অলঙ্কারের চতুবিধ প্রভাব £-( ক) ভাবের দ্বারা ভাবের পুষ্টি 
ও প্রেরণা ;(খ) ভাবের দ্বারা অলঙ্কারের প্রেরণা; (গণ) অলঙ্কার দ্বার! 
ভাবের প্রেরণা; (ঘ) অলঙ্কার দ্বার অলঙ্কারের প্রেরণা (১_২)। 
সংস্কত কাব্যের প্রকৃতি (২--৪)। আধুনিক বাংল কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
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€(৫--৬)।1। প্রভাব-বিচারের স্তর €(৬--৭)। প্রভাব বিচারে 
কালাতিক্রমণদৌষ পরিহার »১_-কোন্‌ জাতীয় প্রভাব আলোচ্য (৭--১০)। 
কালিদাসীয় কাব্য হইতে আহত ভাব দ্বারা পুষ্ট রচনা; কালিদাসীয় 
কাব্যে প্রকৃতি ও মানবচিত্ত ৮ “রম্যাণি বীক্ষ্য” শ্লোঠ্র ব্যাখ্যা (১০১৫ )। 
রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাপীয় কাব্যের বিরহকোধের প্রকাশ ২১৫২৬ )। 
'জননান্তরসৌহৃদানি” কথাটির ব্যাখ্য। ও রবীন্দ্রকাব্যে “জন্মাত্তরসঙ্গতি” “জন্মপূর্বের 
স্মরণ”, “যুগান্তর-স্বৃতি”, রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি ও অধ্যাত্বান্থভূতি। 'জন্মান্তর- 
সঙ্গতিজ্ঞত1,, মানবচিত্তের যুগাস্তরবিসপী প্রবাহ, রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা, 
“বলাকা? (২৬৩৭ )। 
'দ্বতীয় অধ্যায় (৩৮৭৮) 


কালিদাসীয় কাব্যের তত্ত ও তাহার প্রভাব » _কুমারসমভবের তত্ব (৩৮ )। 
কালিদাসীয় কাব্য-নাটকে রূপজ প্রেম ও তাহার পরিণাম | কীলিদাসীয় কাব্যে 
সাংকেতিকতা। তভোটগৈকতন্ত্র প্রেম ও ইহার পরিপাম-_কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 
(৩৮--৫৫)। কুমারসভ্ভবে মানবিকতা! €৫৬--৫৭)২গীতাঞ্জলি ও কুমারসম্ভব 
(৫৭_-৬৪)। গীতাঞ্জলি ও*বৈঞ্চবতা (৬৪-_-৭৩ 1/%কালিদাসীয় কাব্যের 
বিরহবোধ ; খতুসংহার-_রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যান্টিক ভাবাকুলতা! (৭৩৭৮ )। 


ভূতীর অধ্যায় (৭৯--১০৬) 


উপম1 হইতে ভাবের প্রেরণ! ৮-উপম। হইতে চিত্র-প্রেরণা ; রবীন্দ্রকাব্যে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের সবিশেষত্ব, এককালিত্ব, একদেশিতত্ব হইকে নিবিশেবত, 
সার্বকালিকত্ব, নার্বভৌনত্বে পরিণতি লাভ-_-অলক্কার হইতে ভাব ও চিত্রের কল্পন! 
(৭৯--৮৭)। বস্তকে ভাবে, স্থন্দরকে বিদেহ-সৌন্দ্যমাত্রে পরিণতি প্রদান | 
ক্লালিদাসীয় কাব্যে উক্ত শিল্প-রীতি ৷ বস্তবিশ্রিষ্ট (£986:20চ ) সৌন্দর্যকে 
দ্েহাশয়ে, সীমাবন্ধনে সংহরণ ;_বিপরীত রীতি €(৮৭---৯৪ )। অলঙ্কার 
হইতে অলঙ্কারের প্রেরণা ;_-শেলি ও রবীন্দ্রনাথ (৯৪৯৯) | উদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের উপমা-প্রযোগে সাদৃশ্ত । উপমা-প্রয়োগে কালিদাসের প্রভাব 
(৯৯--১০৬ )| 


[ ১॥৩০ ] 


চতুর্থ অধ্যায় (১০৭--১৯১) 

প্থুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অঙ্ুরাগ__কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 
( ১০৭--১১৩)। কাব্য বিলাস, রস-বিলাস। শব্দ-বিলাস, রবীন্দ্রনাথ ও 
কালিদাস €১১৩--১২৮)। চিত্র-কল্পনা__কাব্যসজ্জী ("২৮--১৩৩)। 
চিত্রবিলাস-__পুনরুক্তিপ্রবণতা (১৩৪-__১৪৮)। ভাব-বিলাস-_প্রেম ও মৃত্যু । 
প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের বিবর্তন, কালিদাস, বেষ্ণবপদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু 
€(১৪৮--১৫৮)। সাংকেতিকতা--কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ; কুমারসম্ভবের 
চিত্রকল্পনা £- মৃত্যুর আবির্ভাব । ঝতু-বর্ণন! ও কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভবের 
কাহিনী, চিত্র ও ভাবকে কাব্য-প্রসাধনকল্পে ব্যবহার (১৫৮--১৬৫ )। 
অসমাগু-প্রসাধনা স্বন্দরীদের বর্ণনা £-_অশ্বঘোবের বুদ্ধচরিত, কালিদাসের 
কুমারসভ্ভব ও রঘুবংশ-_বৈষ্বপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রবীন্দ্রনাথ । “চিরায়মানা; 
কবিতার উপর কুমারসম্ভব-__রঘুবংশের স্পষ্ট প্রভাব । রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি 
কবিতা-__কালিদাস। ইন্দড্রিয়বর্ণের প্রতি বিরুদ্ধ ধর্মের আরোপের দ্বারা 
চমৎকৃতি স্থষ্টি (১৬৫--১৭৭)। বিদেহ-সৌন্দর্য ও মানসন্গন্দরীর কল্পন! ;- 
প্রকৃতি ও নারী; ঝতুসংসারের প্রভ্া্্3৭৭--১৮২)। তপোবনের আদর্শ 
(১৮২--১৮৩)। রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীনযুগের পরিবেশ (১৮৩--১৮৪ )। 
কালিদাসের কাব্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া রচিত কবিতা .(১৮৪_-১৮৬ )। 
চিত্র-কল্পনা ও কালিদাসের প্রভাব €১৮৬--১৯১)। 

পরিশিষ্ট (১৯২-২১৪) 

কালিদাস ব্যতীত লৌকিক সংস্কত সাহিত্যের অপরাপর কবিগণের প্রভাব । 
তুলনামূলক বিচার__বাণতট্র» জয়দেব, অমঞ্, তু হরি, বিহলন প্রভৃতি__ 
এবং রবীন্দ্রনাথ ;-_-উদ্ভট কবিতাবলি। সংস্কত কাব্যের নায়িকা ও “মহুয়ার 
নামী” শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংস্কত কাব্যের নায়িকার্‌ 
প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান ও অমরুর শ্লোক ( ১৯২--২০৯ )। 

কালিদাস ও কাব্যে আধুনিকতা । কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ;_মানর্স 
বৈপাদৃশ্ত € ২০৯-_-২১৪)। | 





॥ গ্রন্থ-রচনাকন্সে কালিদাসীয় কাব্যের বিবিধ সংস্করণ আলোচিত 
হইলেও উদ্ধৃতির প্রয়োজনে রাজেন্জনাথ বিদ্াতৃষণের সংস্করণ ব্যবহার 
কর! হইয়াছে । শ্রোকান্থবাদ প্রায় সর্বত্রই গ্রন্থকারের ; যে দুই-এক 
স্বানে অপরের অঙ্্বাদ ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে অন্থবাদকের 
নাম উল্লিখিত হইল | ॥ গ্রন্থকার 


প্রথম অধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্থপ্টির যে অংশ কালিদাসের সহিত সবিশেষ 
সম্পর্কান্বিত তাহাকে নিয়নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
চলে £_ 

১। কালিদাস ও তাহার কাব্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া 
রচিত কবিতা 

২। কালিদাসের কাব্য হইতে আহত ভাব দ্বারা পুষ্ট কবিতা 

৩। কালিদাসীয় কাব্যের উপমাদি অলঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত 


উপমাদি অলঙ্কার সম্বলিত কবিতা 
৪। কালিদাসীয় কাব্য-প্রকৃতির গ্রচ্ছন্ন প্রভাব দ্বার 
অনুপ্রাণিত কবিতা 


ইহার মধ্যে ভাঁব ও অলঙ্কারের প্রভাঁব চারি প্রকারের । 

(ক) ভাবের দ্বার ভাবের পুষ্টি ও প্রেরণা 

(খ) ভাবের দ্বারা অলঙ্কারের প্রেরণ। 

(গ) অলঙ্কার দ্বার ভাবের প্রেরণা 

(ঘ) অলঙ্কার দ্বার! অলঙ্কারের প্রেরণা 

বলা বাহুল্য এই প্রকারের শ্রেণী বিভাগ ব্যাবহারিক প্রয়োজনের 
সহায়ক মাত্র, নতুবা শ্রেণী-বন্ধের সংজ্ঞা ইহাদের প্রত্যেকটিই লঙ্ঘন 
করিতে পারে । ১-সংখ্যক শ্রেণীর কবিতাগুলি আমাদের আলোচ্য 
নহে; মাত্র দ্িগ্দর্শনের ব্যাপারে অঙ্গহানি দোষ বর্জনের উদ্দেশ্যে 
এই শ্রেণীর উল্লেখ কর! হইতেছে। মানসীর 'মেঘদূত, চন 
চৈতালির 'ধতুসংহার” “ম়ৈঘদৃত”, কুবি 





২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“কাব্য” “কালিদাসের প্রতি” প্রভৃতি কবিতা, উৎসর্গ” কাব্যের ২৪, 
২৫১ ২৬, ২৭১২৮ নং ইত্যাদি কবিতা, কল্পনার 'ম্বপ্ন “মদনভস্মের 
পূর্বে” “মদনভস্মের পরে” ক্ষণিকার “সকাল? সানাই-এর 'ষক্ষ' 
প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীর । 

এই শ্রেণীর কবিতার উপর কালিদাসের প্রভাব প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না । তবে বিষয় হিসাবে কালিদাসের কাব্য-জগতের 
সহিত সম্পূক্ত বলিয়াই ইহাদের প্রকৃতি আলোচিত হইল না। 

কালিদাসীয় কাবা-জগতের সৌন্দধ-লোকের পুনর্গঠনে ও 
রসপিপাস্থ কবি-চিত্তের অতীত যুগে সঞ্চরণের মধ্যেই এই সকল 
কবিতার কাব্যত্ব ৷ 

ইহাদের মধ্যে কাঁলিদাঁসের সৌন্দর্যবোধের সার্ক অনুসরণ ও 
কালিদাসের কাব্যে বণ্িত সৌন্দর্য__এশ্বর্ধময় জগতের পুনরুজ্জীবন 
সাধিত হইয়াছে এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া বিংশ শতকের কবির 
সৌন্র্যব্যাকুল কল্পনাতুর চিত্ত নবীন সৌন্দধলোক স্থষ্টি করিয়াছে । 
এই ছুই কবির স্যষ্ট কাব্য-জগতে ভেদ এই যে পুৰতন কবির কাব্যে 
যাহা অভ্যস্ত জীবনের স্থির অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কান্যে তাহাই নব 
আবিষ্কারের বিস্ময়-চমকে গতিশীল, কল্পনা-রহস্তে নবচমতকুতিপু্, 
ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির চকিত আলোকে উদ্ভাসিত। 

দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্রেণীর কবিতাঁবলির বিচারের পৰে সংস্কৃত 
কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে ।১ 

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের কালে, বিদ্বান্‌ 
ও বিদগ্ধ পাঠক ও শ্রোতৃ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া গড়িয়। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৩ 


উঠিয়াছিল।১ সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় শব্দ-ভাগ্ডার, সমাস-বলে 
শব্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ, বিবিধ ছন্দের অকৃপণ আন্ুকুল্য 
তাহাকে অপরিমেয় এশ্বধের অধিকার প্রদান করিয়াছিল । এই 
কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট রসের স্থগ্টি। শ্ঙ্গারাদি 
রসগুলির কোন একটি প্রস্তাবিত রস শেষ পধন্ত কাব্যমধ্যে ফুটিয়! 
উঠিলেই সন্ধদয় নাগরিকজন কাব্যকে তাহার উদ্দিষ্ট গৌরব প্রদান 
করিতেন । এই রস-স্থষ্টির ব্যাপারে চরিত্রস্গ্রির প্রসঙ্গ গৌণ হইলে 
কোন আপত্তি উঠিত না এবং কার্ধতঃ চরিত্র-স্থপ্টি গৌণ ব্যাপারই 
হইত। সমরসাশ্রিত ও রসোতীর্ণ এক কাব্য হইতে অপর কাব্যের 
কাব্যত্বে পার্থক্য কোথায় প্রশ্ন হইলে সেকালের আলঙ্কারিক বিপদে 
প্ড়িতেন ; তিনি খুঁজিতেন বিভাব অন্ুভাবাঁদির পার্থক্য কোথায় । 
কালিদাসাদি শ্রেষ্ঠ কবিব রচনায় 'নলোদয়ের মত কৃত্রিমতা না 
থাকিলেও শব্দ-বন্ধে অলঙ্কার প্রয়োগ আজিকার দৃষ্টিতে বহুল 
পরিমাণে কুত্রিম ছিল ।২ অথচ সেকালের সমালোৌচক-সমাজ ইহাতে 
কবির শক্তিমত্ত; ও কাবোর ন্টৎকর্ষ ব্যতীত তেমন কিছু গহিত 
দেখেন নাই। 

আজিকার নমালোচসুকর দৃষ্টিতে অলন্ব্ররের যেখানে আতিশয্য 
বলিয়। মনে হয় সেকালের কবি তাহা অবলীলাক্রমে তাহার কাব্য- 
লক্ষ্মীর মঙ্গে পরাইয়াছেন ও তাহার রসগ্রাহী পাঠক নমাজের 
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২। ব্লঘুবংশ কাব্যের ধমকবহুল নবম ও অষ্টাদশ সর্গ ইহার উদ্দাহরণ। 


৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


নিকট উহা অসহ বোঁধ হয় নাই। প্রয়োজনে-অপ্রয়ৌজনে উপমা- 
উৎপ্রেক্ষা' আসিয়! ভিড় জমাইয়াছে। বস্তৃতঃ সেকালে যাহা প্রয়োজন 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা মূল আখ্যানকে টিশিদ করিবার চেষ্টা 
নয়, চরিত্রস্থষ্টির প্রতি অভিনিবেশ নয়, কাহিনীর অগ্রগতি ও 
স্ুসঙ্গতির প্রতি বিশেষ ৪ৎসুক্য কাহারও ছিল না; প্রতিটি সর্গ শব্দ 
অলঙ্কার-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতির বর্ণনায় পারিপাট্যপূর্ণ 
হইলেই হইল । মূল আখ্যানবস্ত অপেক্ষা কাব্যের অপর কোন অংশ 
অযথা দীর্ঘ বা হৃম্ব হইয়াছে, মূল প্রসঙ্গকে বর্ণ-বিরল করিয়া কোন 
অপ্রাসঙ্গিক আখ্যান বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন অভিযোগ 
কেহ তোলে নাই । 

রসের প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন €য, যদিও আট 
বা নয় রস আলঙ্কারিকগণের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, প্রকৃত 
প্রস্তাবে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে শুঙ্গার রসেরই সর্বাধিক প্রাবল্য 
পরিলক্ষিত হয়; বীর ও করুণ তদপেক্ষা গৌণ, অপরাপর 
রসের স্থান অকিঞ্চিতকর । 

কাব্যদেহের গঠনে শ্লোকের ভূমিকা বড়ই বিচিত্র। এক একটি 
সম্পূর্ভাব এক একটি শ্লোকের মধ্যে ধরিতে হইত। অবশ্য 
একাধিক শ্লোকের মধ্যে যে একটি বাক্য কোন ক্রমেই প্রস্যত 
হইয়া ভাবের দীর্ঘতর প্রবাহ সম্ভব করিতে পারিত না এমন নয়, তবে 
সাধারণ স্বীকৃত নিয়ম ইহাই ছিল। এই কারণে শ্লোকবন্ধে ভাব সংহত 
হইত, কুলপ্লাবী উচ্ছাস ইহার মধ্যে সম্ভবপর হইত নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রতিটি শ্লোককে আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে হইত । 
কবি প্রত্যেক শ্লোকটির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়! সামগ্র্যের যথাযথতা, 
স্ষম। ও সৌন্দর্যের প্রতি অভিনিবেশের অবকাশ পাইতেন না। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব & 


সংস্কৃত ও বাংল' ভাষায় কাব্য রচনার রীতিতে সাদৃশ্য যেমন 
প্রচুর, বৈসাদৃশ্যও তেমনি প্রচুর। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে এখানে 
যেগুলি উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাংল! ভাষায় চারি চরণের শ্লোক- 
বন্ধের অসদ্ভাব তাহাদের অন্যতম । পয়ার-ত্রিপদীর বেড়া যেদিন 
ভাঁডিয়াছে সেদিন বাংলা ভাষা নৃতন সম্ভাবনার পথে বহুদূর 
অগ্রসর হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে আর্ধা অনুষ্টভ. প্রভৃতি হুত্ব-চরণ- 
বিশিষ্ট শ্লোক অপেক্ষা অধ্ধরা__শাদুলবিক্রীভিত- মন্দাক্রান্তা 
প্রভৃতি দীর্ঘচরণ-সম্বলিত শ্লোকের সহজেই ভাব প্রকাশ শক্তি 
বিপুলতর ছিল, এবং একথা সাধারণভাবে স্বীকার্ধ যে বাংলার মত 
বিশ্লেষণমূলক ভাষার ছুই চরণের পয়ারবন্ধ অপেক্ষা এই সকল 
হৃস্থচরণ বিশিষ্ট শ্লোকবন্ধেও ভাবগাঁঢ়তা সর্বথ। অধিক পরিমাণে ছিল। 

ভাষাশক্তির প্রভেদ হইতে কাঁব্য-লক্ষণের পার্থক্যে আসিলে 
প্রথমেই চোখে পড়ে যে সর্গবন্ধ কাব্যের ধারা বাহিয়া আমরা! 
গীতি-কবিতার যুগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এই গীতি-কবিতার বহুতর 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ইহার ভাবের অখণ্ততা ; একটি কবিতায় 
একটি মাত্র ভাবের প্রকাশ ইহার লক্ষ্য । দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিচিত্তের 
স্পন্দন ইহার মধ্যে ধরা পড়িবে । মহাকাব্য কেন, সে-কাঁলের 
কৌন শ্রেণীর কাব্যেই কবির ব্যক্তিচিত্তের সহজ অনুভূতির স্ুরটি ধরা 
পড়িবার কোন অবকাশ ছিল ন।; সকল কাব্যই এ দিক দিয়া সমান 
বৈচিত্র্যহীন ছিল, তৃতীয়তঃ গীতি-কবিতায় যে উচ্ছলতাঁর প্রকাশ 
লক্ষিত হয় সেকালের কাব্যে তাহারও অবকাশ ছিল না। ভাবের 
সবজনীন সাধারণ আবেদনই প্রাচীন কাব্যের বিশেষত্ব ছিল।' 
প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রতিটি শ্লোক তথা প্রতিটি সর্গ__সষম, 
স্থগঠিত, প্রশান্ত, নিপ্ধ, সুন্দর, কিন্ত নিস্তরঙ্গ, উচ্ছীসহীন, 


৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


গতানুগতিক । যে রসের প্রকাশ সেখানে লক্ষ্য তাহা সিদ্ধ 
হইলেই কবির দায়িত্ব ফুরাইল। প্রকৃতপক্ষে সেকালের সংকাব্য- 
মাত্রেই স্ূত্রগ্রথিত বজ্র-সমুৎকীর্ণ মণি ছাড়া আর কিছু নয়, “নদীর 
ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই ।”১ 

প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যক উল্লিখিত কবিতাশ্রেণীর কবিতাবলির 
আলোচনাকালে আমাদের উভয় ভাঁষার কাবোর উক্ত বৈশিষ্টযগুলি 
মনে রাখিতে হইবে । 


প্রভাব বিচারের সু 

কাব্য বিচাঁরেস ক্ষেত্রে কাঁব্যের উপজীব্য ভাঁবের মুলা তাধিক কি 
প্রকাশভঙ্গীর মুল্য অধিক, এবং ভাব হইতে প্রকাশভঙ্গীকে কি 
পরিমাণে পুথক করিয়া দেখা যাইতে পারে অথবা আদৌ এই 
প্রকার কোন পুথকৃকরণ সম্ভবপর কি না এ বিষয়ে মতাভেদের 
অবকাশ থাকিনা ও একথা সর্ববাদিসম্মত যে প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা 
ভাবের আয়ু দীর্ঘতর । কাব্যের গঠন, ছন্দ, ভলঙ্কার, শব্দচয়ন, 
কবিপ্রসিদ্ধি, রঢনারীতি ইত্যাদি ভাব ছাড়া কাব্যের যাবতীয় 
উপকরণকে আমর" প্রকাশভঙ্গীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিব । 
“ভাব বলিতে আমর রত্যারদদি ভাবের কথা বুঝিব না, 82906010 
ভাব বা 12090 অথব। কবি-মাঁনসের এক বিশেষ কাব্যোচিত 
দর্টি অর্থে আমরা এই অধ্যায়ে শব্দটির প্রয়োগ করিব। “তত্ব 
অর্থেও এখানে এবং পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে শক্টি প্রযুক্ত হইবে । 

কালিদাসের কাব্যাবলি কী কী ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে এ 
প্রশ্নেব উত্তর ছবরহ এবং আমাদের আলোচ্যও নয় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

১) কাদশ্বরীচিত্র- রবীন্দ্রনাথ । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৭ 


কালিদাসের কাব্যের কোন্‌ কোন্‌ ভাব কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
কালিদাসীয় কাব্যের কোন্‌ কোন্‌ ভাবকে তিনি কাব্যের প্রেরণ! 
হিসাবে উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ প্রশ্ন জটিল নয়। এ 
ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগা কথা এই যে কালিদাসের কাব্যের কোন্‌ তত্ব 
কোন্‌ সমালোচকের গিকট কী অর্থ বহন করিয়াছে তাহা অপেক্ষা 
রবীন্দ্রনাথ কী অর্থ সেখানে খুঁজিয়৷ পাইয়াছেন রবীন্দ্রকাব্যের 
বিচারে তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । এইস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য 
যে যেখানে আলোচা বিচারের প্রসঙ্গে কোন বিশিষ্ট সমালোচকের 
সহিত রবীন্দনাথেব কোন আত্মসমালোচনার মতভেদ পরিদৃষ্ট 
হইবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত, এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ নীরব 
অথব। তাহার কাব্যের সহিত তাহার আলোচনার বিরোধ ঘটিবে 
সেখানে রবীন্দ্রনাথেল আপন উক্তি অপেক্ষ। তাহার কাব্যকেই 
প্রামাণা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব। 


প্রশাববিচ।কে ক.লাঙক্রমণ দোষ পরিহার 


এই ক্ষোত্রে একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়। দরকার । 
কালিদাসের কাঁবোব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের যুগের দৃষ্টির 
আলোকে যেন কালিদাস যে-কথা কোন শ্লোকে বলিতে 
চাহিয়াছেন তাহাকে বিশেষিত না করি অথবা সম্পূর্ণ অর্বাচীন 
কালের ভাব ও চিন্তা ভাহার কাবোর উপরে আরোপ না করি। 
উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'যক্ষ' কবিতা এবং 
'প্রাচীনসাহিতা? গ্রন্থের 'মেঘদূত” প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে পারি। 
“যক্ষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 


৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক, 
অস্তিত্বের এত বড়ো৷ শোক 
নাই মত্যভূমে 
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে । 
. প্রভুবরে যক্ষের বিরহ 
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ 1” 


সৌন্দর্যের অপূর্ণতার মধ্যে নব সৌন্মযের আবিষ্কার একান্তই 
আধুনিক কল্পনার ফল। “মেঘদূত" প্রবন্ধে কালিদাসের “মেঘদূত' 
অবলঘ্ধনে রবীন্দ্রনাথ যে নিখিল মানবের বিরহাত্তি অনুভব 
করিয়াছেন তাহাতেও সম্পূর্ণ আত্মতন্ত্রী ও বহুল পরিমাণে মূলকাব্য- 
নিরপেক্ষ চিন্তা ও কল্পন! প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে 
সমালোচকের সম্মুখে যে সমস্তাটি উপস্থিত তাহা এই যে কালিদাসের 
কাব্যে এই অর্থ রহিয়াছে কি না, এবং রবীন্দ্রনাথকে যখন এই রকম 
ভাব-কল্পনার পথে কালিদাসীয় কাব্য প্রেরণ করিয়াছে তখন 
তাহাকে এক প্রকার প্রভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কি না। 

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে এই ধরনের আরো! একটি 
উদাহরণ (গ্রন্থ-মধ্যে উক্ত উদাহরণটির বিস্তারিত আলোচন। আমর 
করিয়াছি ) প্রসঙ্গত; উত্থাপিত করিতেছি । “তপোৌভঙ্গ' কবিতাটিতে 
মহাদেবের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কুমারসম্ভব হইতে আহত 
বটে কিন্তু কুমারসন্ভবের যে-মহাদেব তপোবিদ্ব-কারণ স্ত্রীজনের সঙ্গ 
হইতে দূরে স্বগণসহ প্রস্থান করিয়াছিলেন “তপোভঙ্গ” কবিতার 
মহাদেবের সহিত তাহার চারিত্রিক বৈবম্যই প্রবল । এক্ষেত্রে আমরা 
কালিদাসের প্রভাব স্বীকার করিব কি? 
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বস্ততঃ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পার্থক্য বা মৌলিক চিন্তা-কল্পনার সৌকর্ষ 
এই সকল ক্ষেত্রে চমৎকারিত্বের স্থ্টি করিলেও পূর্ববর্তী কবির 
কাব্যোপাদান এখাঁনে পরবর্তী রচনার শুধু অনুপ্রেরণার কারণ নয়, 
কাবোর উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। আমরা “ভূমিকা অংশে কাব্য- 
প্রভাবের ক্ষেত্রে গতান্থগতিক ধারণার বহিভূর্ত ষে শ্রেণী-সমূহের 
নির্দেশ করিয়াছি, তাহার সম্যক অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে 
ব্যর্থ অনুকরণ ব্যতীত যে-ক্ষেত্রেই পরবর্তী লেখক নৃতন স্থষ্টির চিন্তা- 
কল্পনা বা রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে প্রেরণা পাইয়াছেন সেই ক্ষেত্রেই, 
স্থল হউক বা স্ুক্গা হউক, স্বল্প হউক বা অধিক হউক, পুববর্তী কবির 
প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে । এই প্রভাব পরবর্তী লেখকের রচনার 
মৌলিকত। আচ্ছন্ন করিতে পারে, না-ও করিতে পারে । রবীন্দ্রনাথেব 
চিন্তার মৌলিকতা এ সকল ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন হর নাই । পূর্ববর্তী কবির 
কাব্যের উপজীব্য ভাবের গভী তর বা ব্যাপকতর প্রকাশের দিকে 
কবির অভিনিবেশ নয়। কবি নবীন ভাবের সন্ধানে নিঝিষ্ট। 

এই 'প্রসঙ্গের আলোচন। সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা 
যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যে-ক্ষেত্রে কালিদাসের কাব্য হইতে 
প্রেরণা পাইয়াছেন সে-ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে তাহাকে 
প্রভাব বলিয়। স্বীকার কবিব, কিন্তু কাঁলিদাসীয় কাব্যের কোন 
অংশে পরবতী যুগের কোন ভাবের প্রকাশ কল্পনা করিয়া তাহার 
আলোকে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাকে পরীক্ষা করিবার নিরুছ্ে 
আমর সতর্কত| অবলম্বন করিব । 

বর্তমান আলোচনায় কালিদাসের কোন্‌ শব্দের বা কোন্‌ 

ংক্তির সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ পংক্তির বা তদংশেন স্থূল সাদৃশ্য 

বতমানু তাহার তালিকা রচনায় আমর প্রবৃত্ত নই । 
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অথব: খানে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিত! কাঁলিদাসের কোন 
কাব্যের পাঠের দ্বারা অনুপ্রেরিতমাত্র তাহাকেও আমর প্রভাব 
বলিয়া স্বীকার করিব না। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উদাহরণ এখানে 
দেওয়া যাইতে পারে । “মানসী” কাব্যের ভাল কনে বলে যাও; 
কবিতাটি রচিত হয় ১২৯৭ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ এবং ওই তারিখেই 
“মেঘদূত” কবিতাটির রচন? আরম্ত হয় ও পরের দিন সেটি সমাপ্ত 
হয়। কাজেই উভয় কবিতা একই সশয়ে রচিত । সমকালান রচনায় 
অনেক সময়ে পর -রের মধো ভাব-সাদৃশ্য এবং প্রেরণার এক্য 
যে থাকে ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা । এখানে রসের 
বিচারে “ভালো করে বলে যাও' কবিতাটির কেন্দ্রে রহিয়াছে 
বিপ্রলন্ত শুঙ্গার ; ব্যভিচারী হিসাবে সন্তেগের উপস্থাপনা হইয়াছে 
মেঘাবৃত রবী উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছে, এবং যে হেতু 
“মেঘদূত' কবিতাটিও ওই একই দিনে রচিত অআতএব কালিদাসের 
মেঘদূতের প্রভাবে মানসী” কাব্যের “ভালো করে বলে যাও, 
কবিতাটি বচিত। এই শ্রেনীর প্রভাবকে আমর। বর্তমান রচনায় 
স্বীকার করিব না, কারণ অন্তরে যাহাঁকে হত্য বলিয়! জান। যায় 
উপযুক্ত সাল্ষী প্রমাণের অভাবে তাহ। বিচাবের সত্য বলিয়া স্বীকৃত 
নাও হইতে পারে । | 


কাজিদাসের কাব্য হইতে আন্ত ভাব দ্বার। পুষ্ট রচন। 
কালিদাসের কাব্যে প্রক্কি ও মানবচিত্ত (১ম পর্ব) 
কালিদাসের কাব্যে মানুষ ও প্রকৃতি, তরুলতা-ভীব-জন্ত-অরণ্য- 
প্রবত সকলে মিলিয়া একই সংসারের সমান অংশী হইয়া আছে। 
পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভয়-ভালোবাসা প্রেম-অভিমান লইয়া তাহারা, 
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জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে 
নাই । প্রকৃতি-বর্ণনায় বা মনুষ্য জীবনের উপস্থাপনায় পারস্পরিক 
উপমাদির প্রয়োগ কেবল গতানুগতিক রীতিকে অনুসরণ করে নাই, 
উভয়ের মধ্যে অস্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান । প্রকৃতি যেখানে মানুষের 
বিরহ-মিলনের পটভূমিকারূপে প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছে সেখানেও 
সে কোথাও কোণঠাসা হয় নাই, বরং ব্যাখ্যাতীত এক রহস্যময় 
আত্মীয়তা উভয়ের মধ্যে গড়িয়। উঠিয়াছে। 

সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া জগৎ সবিশেষ প্রাধান্য 
পাইয়ীছে এবং কাব্যের মাধুর্য অনেকাংশে প্রকৃতির উদীর অপরিমেয় 
এশ্বর্ষলোক হইতে আহত হইয়াছে । কালিদাস সংস্কৃত কাব্যের এই 
ক্ষেত্রে অঞ্সতিদ্বন্দী। কিন্তু একট অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা 
করিলেই আমাদের এই প্রতীতি জন্মিবে যে কালিদাসের কাবো 
প্রকৃতি মানবচিত্তে এক রহস্তলোকের স্যপি করিবার পথে প্রথম 
পদক্ষেপ করিয়াছে । একথা অবশ্ঠই স্বীকার্য যে এই স্থষ্টি আমাদেরই 
জগতের বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মোহন মায়ায়ই সম্ভবপর 
হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বা! অতিপ্রাকৃত কোন জগতের অপর কোন 
রহস্তময় পথে নয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ-পঞ্চম অন্কে 
প্রকৃতির উপস্থাপনা যে গতানুগতিক মোটেই নয় এবং এক কথায় 
“প্রকৃতিতে মানব ধর্মের আরোপ হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়া চলে না, উহার প্রভাব যে দূরপ্রসারী ও পুনঃ পরীক্ষণ- 
যোগা এই কথাটি প্রথমে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং 
রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির প্রভাব কালিদাসের কাব্য হইতে কী, 
ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে, 
পারিব। 
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প্রথম অঙ্ক হইতে তৃতীয় অঙ্ক পর্যস্ত শকুস্তলাকে যখনই আমর! 
রাজার দৃষ্টি দিয় দেখিয়াছি তখনই তাহাকে প্রকৃতির অংশীভূতরূপে 
চোখে পড়িয়াছে এবং প্রকৃতির রূপ সেখানে উন্মাদন। প্রথম অঙ্কে 
শকুন্তুলার 


“অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপান্থুকীরিণৌ বাহু । 
কুন্থমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্‌॥৮ 


বন-প্রকৃতির রূপও সেখানে উপভোগক্ষম। বন-জোতস্সার নিকটে 
গিয়া শকুন্তলা বলিতেছে, হিলা রমণীএক্খু কালে ইমস্স 
লদাপাঅবমিভ্ণস্স বইঅরো সংবুত্তো । ণবকুস্থমজোববণা বণজোসিনী 
বন্ধপর্পবদাঁএ উবহোঅকৃখমো সহআরো 1” 

চতৃথ অঙ্কে শকুন্তলা-বিরহের সম্ভাবনায় বিধুর বনভূমি 
সঙ্জাহীন বৈরাগিণী মৃতি। 

“উগ গলিঅ-দব ভ-কঅলামআ। পরিচত্ত__ণচ্চণা মোরা । 

আসরিঅ- পঞ্ডুপত্তা মুতন্তি অস্নু বিঅ লদাতো। ॥” 

বনজ্যোতন্নাকে যে শুধু কিশোরী শকুস্তলারই বিদায়কালে মনে 
পড়িতেছে তাহ। নয়; স্বয়ং তপোমৃতি কাশ্যপ বলিতেছেন, 


“সংকল্পিতং প্রথমমেবময়া তবার্থে 
ভর্তারমাত্মসদৃশং স্থুকৃতৈর্গতা ত্বম্‌। 
চুতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়-_ 
সস্তাঁমহং হ্য়ি চ সম্প্রতি বাঁতচিন্তঃ ॥, 


এ. বনজ্যোৎসা বাঁ শকুন্তলার রূপ সম্পর্কে অনন্তয়া-প্রিয়ংবদার 
মুখেও কোন কথা কবি দেন নাই। বন-প্রকৃতি যে এখানে বূপ- 
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রসাদি পঞ্চেব্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ হইতে ক্রমশঃ ষষ্ঠেক্দ্িয় মনের বিষয়ীভূত 
হইতেছে এই তত্বটিই এখানে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
পঞ্চম অঙ্কে কালিদাস মানবের অন্তরের রহস্যময় অনুভূতির 
উত্থান বিলয় ও অর্ধজাগ্রৎ অবস্থার সঞ্চারে প্রকৃতির যে অলক্ষ্য 
সংক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহ। অভিনিবেশ সহকারে প্রণিধানের 
যোগ্য । নেপথ্যে ভাগ্যহীনা হংসপদিক গান করিতেছে 
“অহিণঅমহু লোলুবো তুমংতহ পরিচুম্মিঅ চুঅমঞ্জরিং | 
কমল-বসতিমেত্তণিববআমহুঅরবিস্্মরিআসিণং কহং ॥৮ 
বিদগ্ধ রাজ! বিদূষকের নিকটে গানের ব্যাখ্যা করিয়া হংস- 
পদিকাঁর কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, “তাহাকে 
গিয়। বল, যথেঈ তিরস্কৃত হইয়াছি।”৮ 
এইবার রঙ্গমঞ্চে ছম্মস্ত একাকী । রাজা বলিতেছেন, “( আত্ম- 
গতম্‌ )-_কিং নু খলু গীতমাকণ্য ইষ্টজন-বিরহাঁদূতেহপি বলবছুৎকন্ঠি- 
তোহম্মি। অথবা 


“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পর্যৎন্ত্ুকী ভবতি যৎ স্থখিতোহপি জন্তঃ। 
তচ্চেতস! স্মরতি নূনমবোধ পুর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননাস্তর-সৌহ্ৃদানি |” 


শ্লোকটির অর্থের সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে । হংস- 
পদিকার গান ও রাজার মুখে প্রিয়জন-বিরহ-প্রসঙ্গমূলক উক্তি 
দ্বারা শকুস্তলা-প্রত্যাখানের উপযুক্ত ভূমিকা কবি সুক্ষ সংকেতে 
প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু ইহা! ছাড়া অন্ততর. কয়েকটি গৃর্ট 
তত্ব এই শ্লোকের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 
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প্রথমতঃ নয়নাভিরাম দৃশ্য শ্রুতি-মধুর ধ্বনি মানুষকে উৎকণ্ঠ করিয়! 
তোলে, স্থুখ-নিমগ্ন হইলেও তাহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়, আন্তবে 
বিষাদচ্ছায়াী ঘনাইয়া আনে । এই বিষাদ প্রিয়জন-বিরহের 
বিষাদ। দ্বিতীয়তঃ 'জননান্তর-সৌহৃদানি' কিসের ? ইষ্টউজনের সহিত 
যে এই পদের অর্থগত অন্বয় করিতেই হইবে তাহাই বা কেন? 
আমাদের মনে হয় “রম্যাণি” ও “মধুরাঃ শব্দা্ ইহাদের সহিত 
সম্পফিত চেতনাকে “জননাস্তর-সৌন্ৃদানি, পদের সহিত অর্থের 
দিক হইতে অন্বিত করা যাইতে পারে । এইভাবে আন্বিত হঈলে 
শ্লোকটির নৃতনব্যাখ্যা করা সন্তব হয়। সে-ব্যাখ্য। পূর্বস্থরিগণ- 
কৃত উক্ত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার বিরোধী নয়, বরং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক 
ও গভীরার্৫থ। নয়নাভিরাম দৃশ্যের দর্শনে ও শ্রুতি-মধুর ব্বনির 
শ্রবণে স্থুখনিমগ্ন ব্যক্তির চিত্ত যে ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহাতে মনে 
হয় নিশ্চয়ই তাহার অগোচরে অনায়াসসিদ্ধরপে সংস্কার বশে ইহাদের 
সহিত জন্মান্তরের সম্পর্ক তাহার ম্মৃতিপথে আবুঢ় হয়। 

এই ব্যাকুলতা, এই বিরহ-বোধ চরম স্বখের মধ জাগরূক । 
স্থন্দরী, রম্যদৃশ্যময়ী, গীতময়ী, মধুরশব্দময়ী পৃথিবীর প্রতি তাকাইয়া 
ব্যাখ্যাতীত অনির্চনীয় বেদনায় মন ভরাক্রান্ত হইয়া ওঠে-_এই কথা টি 
এখানে আছে। এই ব্যাখ্যার ফলে দর্শন শ্রুতিপথে প্রকুতির 
সহিত মানবের সম্পর্ক জঙ্ম হঙতে জন্মাম্তরে প্রস্থভ হয় এবং মানবের 
অন্তরসত্ত! পৃথিবীর সহিত এক বিচিত্র একাত্মতা লাভ করে ৷ আঁমবা 
এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলিতে চাই । দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়া কালিদাস সমগ্র ইন্দ্রিযগ্রাহহ জগংকে বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন। আভ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই অনুক্ত তিন বিবয়েরও 
তিনি উল্লেখ করিতে পারিতেন। মাত্র ছইটির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন 
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পঞ্চবর্গের প্রতিভূবূপে । তবে যে অপর তিনটির কোনটির উল্লেখ 
করেন নাই তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে দৃশ্যত ও শ্রব্যত্ব এই 
পঞ্চকের মধ্যে চেতনার উপর ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করে । অবশ্য 
দর্শনও শ্রবণ অপেক্ষা স্পর্শনের ফল অধিকতর স্পষ্ট, প্রখর ও স্থায়ী । 
কিন্তু আমাদের মনে হয় ভবভূতিতে স্পর্শন অনুভূতি যেরূপ প্রাধান্য 
পাইয়াছে কালিদাসের কাব্য তাহ। পায় নাই ঃ দর্শন ও শ্রবণেরই 
সেখানে 'প্রীধান্ত । ইহার অবশ্যই কারণ আছে, বিশেষ করিয়া এই 
শ্লেকে । অনুস্ভৃতি মাত্রেই সুক্্স কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি শ্রেণী 
বিভাগ কর। হয় তবে স্পর্শন অবশ্ঠই দর্শন ও শ্রবণ অপেক্ষা স্থুলতর 
অনুভূতি বলির স্বীকৃত হইবে । লোকান্তরের সহিত সম্পর্ক প্রকৃতির 
যোগন্ূত্র অব্লম্বনে যখন অনুভূত হইতেছে তখন স্পর্শন অপেক্ষা 
কবি দ্ৃশ্ত্ব ও শ্রব্যত্বকে অতি স্বাভাবিক কারণে প্রাধান্য দিয়াছেন । 
বল। বাহুল্য আম্বাদনের স্থুলতাও এই কারণে বজিত হইয়াছে এবং 
আ'ন্রাণের যে উল্লেখ নাহ সে এই কারণে যে মন্ুষ্যেতর প্রানীরই উহ! 
অপেক্ষাকৃত প্রবল সহজ বৃত্তি। অশ্ব এই ক্লোকটি দ্বারা কবি 
শৌোচর ও অগখোচরের মধ্যে, বভমান ও অতীতের মধ্যে, লোক ও 
লোকান্তরের মধ্যে মানবচিত্তের রহস্যময় অবচেত্তনাদ্বারা সেতুবন্ধ 
রচন। করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের “বসুন্ধরা, প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবটির অভিনব 
সম্প্রসারণ লক্ষিত হয়। কোন কোন সমালোচক এই কবিতায় 
ভূগোল-ভূতত্বাদির কাব্যরূপ দর্শন করিয়াছেন। বন্ততঃ কবিকে 
বুঝিতে হইলে তত্বের যৌক্তিকতায় নয়, এই অর্ধচেতনার রহস্তময় 
আলোকে, বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রশস্ততর ক্ষেত্রে উপনীত হইয়! 
বুঝিবার্‌ চেষ্টা করিতে হইবে। জন্ম-জন্মান্তরে পৃথিবীর সহিত যে 
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যোগ ছিল বহু লক্ষ বসরের বিবর্তনের ফলে আজ সেই সংযোগ 
নৃতন পরিণতি লাভ করিয়া ছিন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু কবিচিত্তে 
সেই সম্পর্ক, সেই 'জননান্তর-সৌহৃদানি” শাজিও কোন কোন 
ছুললভ মুহুর্তে সুন্দরী পুথিবীর দৃশ্যাশ্রব্যাদি এশ্বষের মায়াময় পথে 
জাগিয়া ওঠে । 


“তাই আজি কোনদিন শরৎকিরণ 

পড়ে যবে পক্ষশীষ ব্বর্ণক্ষেত্ররপরে 
নারিকেলদলগুলি কীপে বায়ুভরে 
আলোকে ঝবিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 

মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাগী হয়ে 

জলে স্থলে অরণ্যের পল্লপব-নিলয়ে 
আকাশের নীলিমায় |” 


এই “মহাব্যাকুলতা?, পধ,ৎস্থকতা, উৎক্া__ইহার1 সমার্থক । 
উতকগ্ঠার লক্ষণ 
“রাঁগে ত্বলন্ধ,বিষয়ে মহতী বেদনা তু যা। 
সংশোধণী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুবুধাঠঃ ॥৮ 
৪ৎস্থক্য-লক্ষণ 
“কালাক্ষমহ্বমৌতস্ুক্যমিষ্টবস্তবিয়োগতঃ । 
তদ্দর্শন-রম্যবস্তদিদৃক্ষাদেশ্চ ” --৮ 


স্বধাকর , 
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উদ্ধত পংক্তিনিচয়ে দৃশ্য বস্তর রমণীয়তা হইতে বহুদূর অতীত 
জন্মের স্মতির জাগরণ বণিত হইয়াছে, উক্ত স্তবকের পরবতী 
ংক্তিনিচয়ে ধবনি-জগতের দ্বার স্মৃতি-জাগরণ স্চিত হইতেছে-_ 


“ডাকে যেন মোরে 
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে 
সমস্ত ভূবন । সে বিচিত্র সে বুহৎ 
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ 
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার 
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার 
পর্রিচিত রব । সেথায় ফিরায়ে লহ 
মোরে আরবার। দূর কর সে বিরহ 
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে 
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে 
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি 
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধুলি, 
তরু ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা 
সন্ধ্যাকালে, যবে চক্র দূরে দেয় দেখা 
শ্রাস্ত পথিকের মতো! অতি ধীরে ধীরে 
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে ; 
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী 
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয় ধেয়ে আসি 
সমস্ত বাহিরখাঁনি লইতে অস্তরে__ 

এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-_-'পরে 


১৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোতস্নারাশি ৷ কিছু নাহি 
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি 
বিষাদব্যাকুল ।” 


“ইস্টবস্তৃবিয়োগতঃ” যে “মহতী বেদনা”, পুনমিলনের জন্য যে 
“কালাক্ষমত্ব” তাহাই এই কাব্যাংশের প্রাণ । 

চিত্রার উর্বশী” কবিতায়ও এই ভাবের তন্ববৃত্তি। অনস্ত 
সৌন্দর্যের রাজ্য হইতে মানুষের নির্বাসন ঘটিয়াছে কিন্তু সৌন্দর্ষের 
ক্ষণিক আবির্ভাবের মুহুর্তে নির্বাসনের ছুঃখ অন্তরে পূর্বকিত বিষাদ 
ও ব্যাকুলতার স্থষ্টি করে। 


“তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছাসে 

কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে। 

পূর্ণিমা-নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি, 

দূরন্ুতি কোথণ হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি, 
ঝরে অশ্রুরাশি 1” 


কাঁলিদাসের শ্লোকে এই বিচিত্র অনুভূতির যে অধিকারী 
তাহাকে বুঝাইবার জন্য কর্তৃবাচক “জন্ত” পদটির প্রয়োগ রহিয়াছে । 
টীকাকারগণের মধ্যে ইহার অর্থ,কেহ করিয়াছেন “জজ্তঃ প্রাণি- 
মাত্রম্চ, কেহ বলিয়াছেন, “জস্তঃ শরীরী”। প্রধানতঃ মানববাঁচক 
হইলেও সমগ্র প্রাণিজগতের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মহা- 
কবির সুশ্ম ইঙ্গিত এই শব্দটির প্রয়োগে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ভাবটির যে প্রয়োগ লক্ষ্য কর! 
গিয়াছে তাহ। তাহার প্রথম দিকের একটি গদ্য রচনায় বিষয়রূপে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৯ 


গৃহীত হইয়াছিল দেখিতেছি এবং সেখানে এই ভাবটি যে কবিচিত্তেরই 
একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ভাবুক মাত্রেরই এই অনুভূতি ঘটিয়া থাকে 
এই কথার উল্লেখ আছে। রোম্যান্টিক মানসের এই বিষাদের স্বরূপ 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই প্রকার,__ 

“ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন আমর! মাঝে মাঝে 
এক প্রকার বিষ সুখের ভাব অনুভব করি, তাহা কোমল বিষাদ, 
অপ্রখর স্তবখ-*-****-। কোন্‌ কোন্‌ সময়ে আমাদের হৃদয়ে এ প্রকাঁর 
ভাবের আবিগাব হয় তাহা আলোচন1 করিয়া! দেখিলেই উক্ত 
বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে । জ্যোৎস্গা-রাত্রে দূর হইতে সংগীতের 
স্থর শুণিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ভ্রাণে 
আমাদের হৃদয় রেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্ত 
জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, স্ুগন্ধের ন্যায় স্থখসেব্য পদার্থের 
উপভোগে আমাঁদেব হৃদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে? [ বস্ত্রগত 
ও ভাঁবগত কবিতা । অপ্রচলিত সংগ্রহ, ১ম] 

এই পর্চৎস্বকতার কথা, এই বিচিত্র বিরহবোধের কথা কালিদাস 
যে শকুন্তলার “রম্যাণিবীক্ষ্য” ইত্যাদি শ্লোকে এবং মেঘদূতের 
“মেঘালোকে ভবতি স্থুখিনোইপ্যন্থথাবুত্তি চেত্£” ইত্যাদি শ্লোকাংশেই 
বলিয়াছেন তাহা নয়, খতুসংহারে,১ বিশেষ করিয়া “বর্ষা-বর্ণনা'য় 
কবি বার বার বলিয়াছেন। তবে সে শ্লোকগুলি ব্যাখ্যান্তর- 
সাপেক্ষও বটে । 


১। কোন কোন পণ্ডিতের মতে খিতুসংহার' কালিদাস-প্রণীত কাব্য 
নয়। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ উহাকে কালিদাস-বিরচিত মনে করিতেন বলিয়া এই 
প্রবন্ধের প্রয়োজনে আমরা নিধিচারে কবির মতই গ্রহণ করিব। 


২০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


বন্থন্ধরাঁ কবিতা হইতে উদ্ধত অংশে যে কবিত্বের প্রকাশ 
রহিয়াছে তাহ! উচ্চাঙ্গের, কিন্তু সে আলোচনায় আমর প্রবৃত্ত নই। 
আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে কালিদাসেন্ কক্ষ্যমাণ শ্লোকটিতে 
রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়ী পৃথিবীর সহিত মানবচিত্তের যে রহস্যময় 
আত্মীয়তা ও বিচিত্র বিরহবোৌধের ভাব আছে তাহাই এখানে 
প্রতিবিশ্বিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 
যে পুর্বোক্ত ভাবটির নবীন, বিস্তুত ও সমৃদ্ধ পরিবেষণ লক্ষিত 
হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে এই ভাবটি দীর্ঘকাল বাসা বাঁধিয়াছিল 
এবং তাহার বিবিধ সময়ের বিবিধ রচনায় ইহার প্রকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। ইহার প্রথম স্ফুরণ “কড়ি ও কোমল" কাব্যে; পুতি" 
কবিতাটি তাহার প্রমাণ। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই, প্রকৃতির 
পরিবর্তে প্রিয়াদেহ এখাঁনে জন্মান্তর-স্মৃতির উদ্বোধন ঘটা ইয়াছে। 


“ওই দেহ পাঁনে চেয়ে পড়ে মোর মনে 
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি । 
সহত্র হারানো সখ আছে ও নয়নে 
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি । 
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ, 
অনস্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক, 
কত নব জনমের কুস্্ম কানন, 

কত নব আকাশের টাদের আলোক । 
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা, 


টু 


কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ-__ 7৯ 14. 


৮ 
্ 
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সেই হাসি সেই অশ্রু সেই-__সব কথা 
মধুর মরতি ধরি দেখা দিল আজ, 
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন 
'জীবন স্ুদুরে যেন হতেছে বিলীন 1৮ 


উল্লিখিত গগ্ঠ রচনাংশে যাহাকে কবি বলিয়াছেন “বিষগ্রস্ুখ*, «কোমল 
বিষাদ” “অপ্রখর সুখ” ইহাই এই কবিতায় অন্তিম ছুই চরণে 
পকাশমান এবং রোম্যান্টিক “জননান্তর-সৌহ্ৃদাঁনি”র কল্পনা এই 
কবিতার মূল প্রেরণ। । 

'মানসীগর “অনস্তপ্রেম” কবিতায়ও এই ভাবটির অনুসরণ 
পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়। অতীতলোকে মানস- 
বিহার ইহার উপজীব্য । 


“তামরা ছুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের আোতে 
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে । 

আমর! ছুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে 
বিরহ-বিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে। 
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে ॥” 


মাঁনসী"র “কুহুধ্বনি কবিতায় কবি লিখিতেছেন-__ 


“নিস্তব্ধ মধ্যান্ে তাই অতীতের মাঝে ধাই, 
শুনিয়। আকুল কুহুরব । 

বিশীল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান, 
দেশকাল করি অভিভব। 


২২. রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


অতীতের ছুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয়যুখ, 
শৈশবের স্বপশ্রুত গান, 
ওই কুহুমন্ত্রবলে জ+গিতেছে দলে দলে, 


লভিতেছে নৃতন পরাণ ।” 


এখানে সুদুর অতীত যুগ হইতে বর্তমান পর্যস্ত যে জীবনধার! 
প্রবাহিত কবি তাহার মধ্যে আপন সন্তীকে অনুভব করিয়াছেন এবং 
এই অনুভূতির জাগরণে স্মৃতির যে পুনরুদ্বোধন ঘটিয়াছে তাহা ওই 
কুভুধ্বনিদ্ধারা সাধিত হইয়াছে ।১ 

“সোনার তরী” কাব্যের পমুদ্রের প্রতি” কবিতাঁয়াও “পৃথিবীর 
শিশু” কবির এই বিচিত্র আত্মীয়তা-বোধের কথা রহিয়াছে ৫ 


“মনে হয় যেন মনে পড়ে 
যখন বিলীন ভাবে ছিন্ু ওই বিরাট জঠরে 
অজাত ভুবনজ্রণ২ ৷ মাঝে, লক্ষ কে।টি বধ ধরে 
ওই তব কলতাঁন অবিশ্রীম স্তরে অন্তরে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে । সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ, 
গরস্থ্‌ পৃথিবী__"পরে সেই নিতা জীবন-স্পন্দন 


১। প্রসঙ্গ তঃ জ্ঞাতব্য যে ভারতীয় দর্শনে, কাশ্মীরের শৈব সম্প্রদীয় কতক 
প্রবর্তিত মতে, স্মৃতির এই প্রকার উদ্বোধনের ফলে জীব নিজেই যে ঈশ্বর এই 
সত্যে গিয়। পৌছাইতে পারে । সোমানন্দ, উৎপলদেব, অভিনবগুপ্ত প্রত্ৃৃতি 

'এই মত পোষণ করিয়াছেন। এই মত প্রত্যভিজ্ঞ| দর্শন” নামে খ্যাত। 
*. ২ এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে “ভূবন-ভ্রণে”র কল্পন! কালিদাসের কাব্যে 
আছে। এ কথ! বলা হইতেছে না যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে 
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তব মাতৃহ্ৃদয়ের-_অতি ক্ষীণ বাতাসের মতো 
জাগে যেন শিরায় শিরায় 78857552555 


যুগান্তর স্মৃতি সম উদিত হতেছে বারম্বার ॥ 
উৎসর্গ কাব্যের “প্রবাসী” কবিতায় প্রাগুক্ত বিরহবোধের প্রকাশ 
স্পষ্ট । 
“রহিয়। রহিয়া নব বসন্তে ফুল সুগন্ধ গগনে 
কেঁদে ফেরে হিয়। মিলন বিহীন মিলনের শুভ লগনে । 
আপনার যারা আছে চারিভিতে 
পরিনি তাদের আপন করিতে 
তারা নিশিদিন জাগাইছে চিতে বিরহ বেদনা সঘনে। 
পাশে আছে যার তাদের হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে ॥ 


তৃণে পুলকিত যে মাঁটির ধর! লুটায় আমার সামনে 
সে আমায় ডাঁকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে । 
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে 


এ স্থলে প্রেরণ! পাইয়াছেন, তথাপি রজনীর অন্তঃপ্রবিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে 
কালিদাস যে জরাযু-মধ্যগত জ্ণ কল্পনা করিয়াছেন ইহা এখানে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা বলিয়া বোধ হইতেছে। 

নোধ্বমীক্ষণগতি অঁ চাপ্যধো নাভিতো ন পুরতে। ন পৃষ্ঠতঃ | 


লোক এষ তিমিরোন্ববেষ্টিতে! গর্ভবাস ইব বর্ততে নিশি ॥” 
কুমার ৮1৫৬৬ 


[ উধ্বদিকে দৃষ্টি চলে না, নিয়েও নয় ; পার্খে নয়, সম্মুখে নয়, পশ্চাতে নয়। 
তিমিরদ্ূপ জরায়ু দ্বার আবৃত হইয়! জগৎ যেন রাত্রিতে গর্ভবাসে অবস্থান 
করিতেছে, । | 


২৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে, 
সে ছুয়ার খুলি কবে কোঁন্‌ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে । 
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে ॥৯ 


ডারউইনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদ ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদ এই সকল 
কবিতার মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে কি না অথবা কী পরিমাণে 


এ সোপ পাস শা শা শশা শী শীীশিশ শশা ৩ শিশী শা শীত -্াী ০ শী 


১। তুলনীয় (ক) ছেলেবেলায় রবিন্সন্‌ ক্রুসো, পৌল বজিনি 
প্রভৃতি বই থেকে গাছপাল! সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদ্বাসীন হয়ে যেত! 
এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্থৃতি ভারি জেগে ওঠে! এর 
যে কী মানে ঠিক ধরতে পারিনে-__এর সঙ্গে যে কী একটা আকাজ্ষা জড়িত 
আছে ঠিক বুঝতে পারিনে । এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একট নাড়ীর টান । 
এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, ঘখন আমার উপর 
সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো! পড়ত, সুর্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল 
অঙ্গের প্রত্যেক রোমকুপ থেকে যৌবনের স্বগন্ধি উত্তাপ উ্িত হতে থাকত-- 
আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দ্েশাস্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল 
আকাশের নিচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম তখন শরৎ-স্থর্যালোকে আমার 
বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী-শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অধ চেতন 
এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই ঘেন খানিকটা! মনে 
পড়ে ॥” | _ছিন্নপত্র ১৩৪৫ পৃঃ ১৬৩--১৬৪ 

(খ) আমি বেশ মনে করতে পারি; বনুযুগ পুর্বে যখন তরুণী পৃথিবী 
সমুদ্রক্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন ন্ত্যকে বন্দনা করছেন, 
তখন আমি এই পৃথিবীর নৃতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে 
গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম ।******তার পরেও নব নব যুগে এই 
পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি । আমর! ছুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই 
আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্প অল্প মনে পড়ে ।” 

-_ছিন্নপত্র পৃঃ ৯৭০-_-১৭১ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২৫ 


জোগাইয়াছে এ প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে। হিন্দুর জন্মাস্তরবাদ কর্মফল-সংশ্রয়ী, অতএব তাহাকে 
এখানে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । বিবর্তনবাদ সম্পর্কে 
চেতনা কবির ছিল, একথা স্বীকার কর! যাইতে পারে বটে কিন্তু 
কবিতার কাব্যত্ব নির্ভর করিতেছে কালিদাসীয় কাব্যস্থলভ উক্ত 
বিরহবোধের উপর, ডারউইনের তত্বের সহিত যাহার কিছু মাত্র 
যোগ নাই। 

“মানসী” কাব্যের “অহল্যার প্রতি নামক বিখ্যাত কবিতায় 
“সোনার তরী”র বসুন্ধরা” সমুদ্রের প্রতি" প্রভৃতি কবিতার যুগ- 
যুগান্তরে প্রবহমান স্মৃতির রোম্যান্টিক কল্পনা প্রথম স্চিত 
হইয়াছে । অহল্যার স্তুপ্তি, স্বপ্ন, জস্পষ্ট-চেতনা, পরিয়ান স্মৃতি ও 
নব পরিচয়ের মধ্যে জাগরণ এই ক্রমিক অবস্থানিচয়ের বর্ণন। 
তাহার উদ্বোধন-বিষয়ক এই কবিতাঁটিতে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় 
করিয়াছে । 

কবি প্রথমেই বলিতেছেন) 

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি, 


তারপরে ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতন । 


তারপরে জাগাইয়া রাখিত কি তোরে 
নেত্রহীন মুঢ রূঢ় অধ জাগরণে। 


তারপরে সেই গুঢ মাতৃকক্ষে 
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে 
চিররাত্রি স্ুশীতল বিস্থৃতি-আলয়ে 


২৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 
তারপরে 
বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে 


প্রথম উষার মতে উঠিয়াছ ধ'রে । 
অন্তিম ছুই চরণে £ 





অপার রহস্ততীরে 
চিরপরিচয় মাঝে নব পরিচয় ॥ 


অতাতম্মতির যে সংস্কার চিন্তে স্থায়ী বৃত্তিরপে অবস্থান করিয়া 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা এই কবিতায় প্রথম স্চিত 
হইয়াছে । 

এই স্থালে জননাস্তর-সৌহৃদাঁনি' কথাটির অন্য কোন প্রকার 
ব্যাখ্য। সম্ভবপর কি না দেখা যাক। ছুম্মন্ত 'ইষ্টজনবিরহণ না ঘট! 
সত্বেও নিরহ-বিষাঁদ অনুভব করিয়াছেন__-তাহা অসংঘটিত অথচ 
আসন্ন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের পুবছায়াপাত-জনিত । “দক্ষিণেন 
বুক্ষবাটিকামালাপঃ” ও হংসপদিকার সঙ্গীত-_-এই ছুইয়ের মধ্যে 
মাধুধের যে সহজ সংশ্রব ছিল তাহাই তাহার বর্তমান শকুস্তলা- 
বিরহিত জীবন ও আশ্রমপদের শকুম্তলা-মিলন-তৃপ্ত জীবন এই 
উভয়কে (দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসাঁরে )। অলক্ষ্য সেতুবন্ধনে সংযুক্ত 
করিয়াছে । মালিনীতীরস্থ কণ্বাশ্রামে তাহাঁর সেই সংক্ষিপ্ত জীবনের 
কথা, সে আনন্দের কথা, আজ এই জীবনে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিস্মৃত 
হইয়াছেন, তবে সঙ্গীতের পথে সে-জীবনের ছবি যেন এ-জীবনের 
'বাতায়নে কখনও উকি মারিয়া যায়, অথচ পূর্ণ স্মৃতির উদয়ের 
অভাবে পুবের আনন্দ সঞ্চারিত করিতে ন। পারিয়া বিফলতা-জনিত 
বিষাদের মেছচ্ছায়ায় বর্তমান জীবনকে আচ্ছন্ন করে । পুর্বোদ্ধ'ত__ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২৭ 


“বাহু বাড়াইয়। ধেয়ে আসি 
সমস্ত অস্তরখানি লইতে অস্তরে 
এ আকাণ, এ ধরণী, এই নদী-_-পরে 
 শুভ্রশান্ত সপ্ত জ্যোৎসারাশি | 
কিছু নাহি 
পারি পরশিতে, শুধু শৃন্তে থাকি চাহি 
বিষাদ-ব্যাকুল 1” 


এই পংক্তিনিচয়ে যে রোম্যান্টিক পথুৎস্থকত্ব, “ইষ্টবস্তবিয়োগতঃ 
কালাক্ষমত্রম্”» তাহার মূল উৎস এইখানে । এই ছুই জীবনের 
অস্তিতই ছুম্মন্ত একদেহে অনুভব করিয়াছেন, দেহান্তর-পরিগ্রহ এই 
জন্মান্তর-পরিগ্রহে প্রয়োজন হয় নাই । তত্ব হিসাবে এই কথাটি 
আধুনিক বিজ্ঞান আবার নুতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকের! বলেন, প্রাণিদেহে জীবকোধষগুলি প্রতি 
মুহুর্তে লয় পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন জীবাকোষের স্থপতি 
হইতেছে । প্রতি সাত বৎস/র পুরাতন জীবকোষেব লয় ও নূতন 
গুলির উৎপত্তি সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সত্য অনুভূতির 
ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। “এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম 
জনমান্তর”৯ পংক্তিটি ভগবৎ-প্রেম যে কবিকে নূতন নৃতন 
অনুভূতির ক্ষেত্রে নিয়া গিয়াছে ও জীবনকে চিরন্তন নবীনতা প্রদান 
করিয়াছে এই কথাটি প্রকাশ করিতেছে । অন্তরের অনুভূতির 
দিক দিয়া একই মানুষের পক্ষে জন্মীস্তরের নবীনতা ও বৈচিত্র্য যে, 


১। ,“গীতিমাল্য” কাব্যের “স্থন্দর” কবিতা | 


২৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


লাভ হইতে পারে কবির জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতাঁবলিতে তাহা 
স্পষ্ট'হইয়! উঠিয়াছে। 

. “রম্যাঁণি বীক্ষ্য” ইত্যাদি শ্লোকটিতে প্রকু্তর সহিত মানবাত্মার 
যে নিগুট সম্পর্কের ব্যগ্তন। আছে রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে 
তাহ! নাই। সেখানে ব্যক্তি-জীবনে প্রেমের অনুভূতি জন্ম 
জন্মীন্তরের মধ্যে প্রেমের পাত্রের সহিত মিলনের কল্পনায় মোহময়, 
আবেগ চঞ্চল-_-এই ভাঁবটির প্রকাশ রহিয়াছে । জন্মান্তরেও প্রেমের 
আলোকে পরস্পরকে চিনিতে পারা যায় এই ভাঁবটি সেখানে 
ফুটির উঠিয়াছে। 

ইন্দুমতী অজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। পৌরবধূগণ 
বলিতেছেন) 


“রতিস্মবৌ নুনমিবাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্ত্রেধু তথা হি বালা । 
গতেয়মাত্প্রতিরপমেব মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গ তিজ্ঞম্‌ ॥ রঘুঃ ৭1১৫ 


রসিকজন বুঝিবেন পৌরবধূগণের উক্তিতে জন্মীন্তরের বাসনার 
কথা এখানে বড়ো হইয়া ওঠে নাই, প্রেমের গভীরতা ও মৃত্যুপ্জয়তার 
কল্পনাই শ্লোকটিকে সুন্দর করিয়াছে । তথাপি “মনো হি জন্মাস্তর- 
সঙ্গতিজ্ঞম্* কথায় মানবচিন্তের জাতিস্মরতার তত্ব লক্ষণীয় । 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় “সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ”১ “ষুগাস্তর- 
স্মৃতি”ং ছুইভাঁবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, -প্রথমতঃ যেখানে 
একান্তই বাক্তিগত প্রেম ছুইজনের জীবনসীমার মধ্যে বিধৃত হইয়া 
“দেখ। দিয়াছে 


১। সমুদ্রের প্রতি 
২। এ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাৰ ২৯ 


অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া 
ফুটেছে প্রেমের সুখ 
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ, 
__মাঁনসী, পুরৰকালে। 


দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-জীবনের প্রেমকে রোম্যান্টিক কল্পনায় যুগ- 
যুগান্তরের নানা প্রথিত-প্রেমীপ্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়ের সহিত 


মিলিত করিয়া, তাহাতে নৃতন বৈচিত্র্য স্থপতি করিয়া তাহার স্বাদ 
গ্রহণ, 


যত শুনি সেই অতীত কাহিনী 
| প্রাচীন প্রেমের ব্যথা 

অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কথা 
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে 

দেখ। দেয় অবশেষে 
কালের তিমির রজনী ভেদিয়! 

তোমার মুরতি এসে, 
চিরস্মৃতিময়ী প্বতারকার বেশে । 

-_ মানসী, অনন্ত প্রেম । 


এই উভয় শ্লোকের সমগ্র ভাবের প্রকাশ বলাকার ৪* নং 
কবিতায় স্পষ্ট। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে মিলন জন্ম জন্মাস্তরের 
স্মৃতির রহস্তময় সঞ্চারকে প্রকৃতির মধ্য দরিয়া মানবচিত্তে ঘনাইয়া 
আনে, ইহাই কবিতাটির মর্ম কথা। 


৩০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব 


“এইক্ষণে 
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে 
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলে তি 
সে-তোমার দৃষ্টি” 


অনুমরণ করিবার ফলে যে-রহস্যময় অনুভূতি প্রেমিকার 
চিত্তে জাশিতেছে তাহা! এই,_ 


“আজি মনে হয় বারে বারে 
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে 
দেখিয়াছ কত দেখা 
কত যুগে, কত লোকে, কত জনতায়, কত একা । 
সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে 
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে, 
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-_ঝিকিমিকে । 
কত নব নব অবগ্ু&নের তলে 
দেখিয়াছ কুঁত ছলে 
চুপে চুপে 
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে 
জন্মে জন্মে, নামহাঁরা নক্ষত্রের গোধুলি-লগনে |” 


জগ্ম জঙ্মান্তরের মিলনের সেই স্ুখল্সংতি প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত 
থাকিয়া আজিকার মিলনকে গভীরতর আনন্দ ও দুঃখের মিলিভ 
স্পর্শে অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাপের প্রভাব ৩১ 


“তাই আজি নিখিল গগনে 
অনাদি মিলন তব অনস্ত বিরহ 
এক পূর্ণ বেদনায় বঙ্কারি উঠিছে অহরহ 
তাই য! দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড় 
যাহ! দেখিছ না তারি ভিড়, 
তাই আজি দক্ষিণ পবনে 
ব্যান্ত ব্যাকুলতা, 
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা । 


“রম্যাণি বীক্ষ্য” ইত্যাদি শ্লোকটির ব্যাখ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও আলোচনায় যে রম্য বিষাদের 
কথা বল। হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা অপর একটি পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ব্যাখ্যাতীত 
বিচিত্র বিষাদে কবির অন্তর যখন উদ্দাস, সুখ ও দুঃখের অনুভূতির 
মধ্যে ভেদরেখ যখন অবলুপ্তপ্রায়, তখন কোথাও ইহা শুধু (ক) 

স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি রোম্যার্টিক কবিস্থলভ ভাব (7০০৭) মাত্র, 
কোথাও বা ইহা (খ ) এক বিচিত্র রহস্তময় আধ্যাত্মিক অনুসূতির 
সগোত্র অপর একটি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। 

(ক) উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে “পুরস্কার কবিতায় 
কবির উক্তিতে যাহা৷ কেবলই সৌন্দরধান্ৃভূতি-_ 


“ম্যামল! বিপুল! এ ধরার পানে 

চেয়ে থাকি আমি মুগ্ধ নয়ানে, 

সমস্ত প্রাণে কেন যে কেজানে 
ভরে আমে আখিজল-_ 


৩২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাৰ 


বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা 
বহু দিবসের স্থখে ছুখে ভীঁকা। 
লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা 

স্বন্দর ধরাতল |” 


মালিনীতে তাহাই (খ) অধ্যাত্মানুভূতির সগোত্র একটি পুথক ভাব 
জথবা তাহার প্রেরণ। হইয়। উঠিয়াছে । 


€6 


- ** দেখে। দেখো নীলাম্বরে 
মেঘ কেটে গিয়ে চাদ পেয়েছে প্রকাশ । 
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ-- 
এক জ্যোতস। বিস্তারিয়। সমস্ত জগৎ. 
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে-ওই রাজপথ, 
ওই গিরিশ্রেণী, ওই উদার মন্দির__ 

স্তব্ধ ছায়া তরুরাজি-_দূরে নদীতীর 
বাঁজিছে পুজার ঘণ্টা আশ্চর্য পুলকে 
পুরিছে ভামার ভঙ্গ, জল আসে চোখে, 
কোথা হতে এন আমি এই জ্যোতম্নালোকে 
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সবজনলোকে 1৮ 





মৈত্রী-করুণা সেবার আদর্শ লইয়া যে-নবধর্ম মালিনীর অন্তরে 
আঁবিভূ্ত হইয়াছে তাহার মূলে প্রকৃতি হইতে সঞ্চারিত এই অনন্ত- 
সাধারণ উপলব্ধি । এই যে_ 
“আশ্চর্য পুলকে 
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে” 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাপের প্রভাব ৩৩ 


এবং “কোথা হতে এন্থ আমি আজি জ্যোতস্নালোকে” এই অনুভূতি 
ও এই বিহ্বলতায় বক্ষ্যমাণ শ্লোকটিরই অনুরণন রহিয়াছে । 
মালিনীর এ উক্তিতে বিহ্বলতার ধ্বনিটিই প্রবল, আত্মজিজ্ঞাসার 
নয়। গীতাঞ্জলির কতগুলি কবিতার বিচারে আমরা পরবর্তী 
অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

এইবার “বলাকা” হইতে দুই একটি উদাহরণ সংকলন করিয়! 
আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব কী করিয়া অপর ভাবের সহিত 
'জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞতা ও পযুতস্কত্বের মিশ্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে 
লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য একাধিক ভাবের মিশ্র প্রকাশ 
যেখানে বিদ্যমান সেখানে একটির প্রাবল্য অপর ভাবকে গৌণ 
করিয়া তোলে, একটি যেখানে মূল উপজীব্য ভাব অপরটি সেখানে 
প্রসাধন-কল্পে সাধারণতঃ অবস্থান করে বলিয়া তাহ! আপাতদৃষ্টিতে 
অনেক সময়ে সহজে ধরা পড়ে না। 

মানুষের মন যে সমসাময়িক ও অনাগত কালের মানুষের মনের 
প্রতি আপনার রহস্তের পরিপূর্ণ বোধের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ভাবটি বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। 
মানুষ যাহা কিছু বলিয়াছে, যাহা কিছু ভাবিয়াছে, যাহা অনুভব 
করিয়াছে তাহা এই বিশ্বে একেবারেই হারাইয়া যায় নাই 
প্রকৃতির আলোকে আকাশে বাতাসে তাহা সঞ্চরমাণ, অতীতের 
মানবচিত্বের সেই সব স্ুখ-ছঃখ_ প্রেম_ বেদনা আশা 
আকাজ্ার বিচিত্র অনুভূতি এক মনৌলোক হইতে অধুনা খণ্ুশঃ 
বিচ্ছিন্ন মানবসন্তানের চিত্তকে স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং 
প্রকৃতির দৃশ্যে গন্ধে গানে ভাবুক মানুষের স্পর্শকাতর সংবেদনশীল 
চিত্ত যখন কোন ছূর্লভ মুহূর্তে আত্মহারা! হইয়! প্রকৃতির প্রভাব দ্বার! 


৩৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


নিয়ন্ত্রিত হয় তখন অতাঁত যুগের তরুলতা৷ গুল্মের সহিত একাত্মতার 
সঙ্গে, অতীত কালের মানবসম্প্রদায়ের সং্গও একগোষ্টীভূক্ত হইবার 
অন্থুভূতি তাহাকে পাইয়! বাস।১ রবীন্দ্রন'খ যেখানে “মেঘদূত+_ 
তুসংহারে”র গ্রস্ভাবে প্রাণবন্ত “কল্পনার “নষামঙ্গল” কবিতায় 
লিখিতেছেন, 


১। (ক) প্রাচীন সাহিত্যের “মেঘদূত+ প্রবন্ধ ও “জীবনস্মৃতি”্র ১৩৪৪ সং 
১৬৯ পৃঃ দ্রঃ। “এখনো! আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানগষের মনের সঙ্গে মনের 
একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে ; তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে 
অন্তা্র গুটভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে ।” _-জীবনম্থৃতি 


(খ) “বলাকা"র ১৬ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখিতেছেন, 


'অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী 
শৃন্তে শুন্তে করে কানাকানি ; 
খোঁজে তারা আমার বাণীরে 
লোকালয়__তীরে- তীরে । 


আলোক তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল 
চলিয়াছে অশ্রাস্ত চঞ্চল । 
তাদের নীরব কোলাহলে 
অস্ফুট ভাবন! ষত দলে দলে ছুটে চলে 
মোর চিত্তগুহ ছাড়ি, 
দেয় পাড়ি 
অদৃশ্ঠের অন্ধ মরু, ব্যগ্র উধ্ব শ্বাসে 
আকারের অনসহা পিয়াসে |” 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৩৫ 


“শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়! তুলিছে মত্ত মদ্দির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা, 
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।” 


তখন এরূপ ব্যাখ্যা করিব না যে আজিকার এই বরা প্রাচীন 
কালের বহু কবির কবিতায় বণ্নিত হইয়াছে । আজিকার এই বধায় 
শতযুগের বিদেহ কবিদের বষাসঙ্গীত যুগষুগান্তর পার হইয়া 
আজিকার কবির গানের সহিত মিলিত হইয়া বাজিতেছে, বধা-ঝতুর 
শাপনার রূপ ও সঙ্গীত যুগযুগান্তরের সহিত মানসসেতুবন্ধ রচনা 
করিয়াছে, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে । 

“বলাকা” কাব্যে হংসবলাকার পক্ষবিধূননের ধ্বনিতরঙ্গ সুদূর 
অতীত কালের মানবসমাজের বাণীকে স্পর্শ করিয়াছে । সেবাণী 
মাজকার আকাশে এতদিন জাগরূক ছিল কিন্তু কবির জীবনে 
ঠিক এমন একটি ভাবের ঘোর লাগে নাই। নবীন সত্যের 
প্রকাশের জন্য চরাচর যখন স্তব্ধ হইয়! ছিল এমন সময়ে “বিস্ময়ের 
জীগরণ” স্থপ্টি করিয়। হংসবলাকার পক্ষধ্বনি বাঁজিয়া উঠিল এবং 
চকিতে বিশ্বসংসারের অর্থ নৃতন হইয়া ধরা দিল। মিথ্যার একট 
যবনিকা চোখের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গেল এবং এতদিন যাঙ্না 
কিছু জড় বলিয়া জানা গিয়াছে তাহার মধ্যে জীবনের ধর্ম 
চলিষু্তা দেখা দিল । এই চলিষ্ুতাঁকে, এই গতিবাদকে বলাকার 
মূল তত্ব বল! হইয়াছে। কিন্তু কোন্‌ পথে কবিতাটিতে ইহার প্রকাশ 
ঘটিরাছে মূল কবিতাটির কিয়দংশের অনুসরণে তাহা ধর! 
পড়িবে । 


৩৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“সহসা শুনিনু সেই-ক্ষণে 
সন্ধ্যার গগনে 
শব্দেও বিদ্যুৎ্ছট? শৃন্যের -শাস্তুরে 
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দুরে দূরাস্তরে 1” 


এই ধ্বনিতরঙ্গ যে “বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া তুলিল আকাশে” 
তাহার ফলে 
“মনে হল এপাখার বানী 
দিল আনি 
শুধু পলকের তরে 
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে তান্তুরে 
বেগের আবেগ! 
পবত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ; 
তরু শ্রেণী চাহে পাখা! মেলি 
মাটির বন্ধন ফেলি 
ওই শবরেখ। ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খুজিতে কিনারা ।” 


কিন্ত প্রকৃতিতে এই যে চলিফণুতা তাহার সম্পর্কে অনুভূতির প্রকাশেই 
যে কবিতা শেষ হয় নাই ইহা! লক্ষণীয়। পরবর্তী অংশে এহ 
ভাবের দীর্ঘ অনুসরণ আছে, বিশ্বভুবন যে গতি-চঞ্চল এই কথাটি 
তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু উদ্ধত অংশের ঠিক পরব্তাঁ দুইটি 
পংক্তিতে কবি-হ্ৃদয়ের একটি সংবাদ আছে, 


“এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি" 
দুরের লাগি ।” 


রবীন্দ্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৩৭ 


বেদনার এই অনুভূতি নিখিল-মানস-তীর্থের প্রতি চিরন্তন “অকারণ 
অবারণ চলার জন্য এবং অনাগত অনন্তকাল অসীম মাঁনব- 
চিন্তলোকের প্রতি যাত্রীয় অতীতকালের মানবচিত্তের সহযাত্রী 
হইবার রোমান্টিক কল্পঘায় নিহিত £__ 
“শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে 
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে 
অস্পষ্ট অতীত হতে অক্ষুট সুদূর যুগাস্তরে | 
শুনিলাম আপন অন্তরে 
তাসংখ্য পাখির সাথে 
দিনে রাতে 
এই বসোছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকাঁরে 
কোন্‌ পার হতে কোন পারে। 
ধনিয়া উঠিছে শৃন্ত নিখিলের পাখার এ-গানে 
“হেথা নয়) অন্য কোথা, অন্ত কোথা, অন্য কোন্খানে 1” 


কালিদাসের অন্ুভূতিলোকে কবি পৌছিয়াছেন, “ওই শব্দরেখা 
ধরে” । 

কালিদাসের গ্লোকটির প্রেরণাই এখানে ক্রিয়াশীল এমন কথা বলা 
চলে না। কবির রচনার প্রৌট পরিণাম বলাক। কাব্যে সপ্রকাশ ৷ 
অন্যতর বহু সাহিত্যস্সোত কবিচিত্তে এতদিনে আসিয়াছে ও অপগত 
হইয়াছে-_তাহার কোনটি কিছু স্থায়ী সঞ্চয় রাখিয়! গিয়াছে, কোনটি 
বা রাখে নাই। অতএব শুধু এই কথা এখানে বলা চলে যে উক্ত 
কালিদাসীয় ভাবের সগোত্রতা' এই কাব্যাংশে সুক্ধ্মরভাবে বর্তমান । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যে-শ্রেণীর ক'ব্য-প্রভাবের আলোচনা 
করিয়াছি তাহা কবি-মানসের বিশেষ বিশেষ ভাঁবাবস্থানকে 
(0,0০0) কেন্দ্র করিয়া । বর্তমান অধ্যায়ে জীবনের সহিত নিকটতর 
সম্পর্কে অন্বিত যেসকল তত্ব কাঁলিদাসের কাব্যে অবলম্থিত 
ও রবীন্দ্রকাঁব্যে অন্ুস্থত হইয়াছে তাহা আলোচিত হইতেছে । 
এতদুভয়ই ভাঁব হইতে ভাবের প্রেরণার অংশীভূত। 

কুমারসম্ভব কাব্য হইতে যদি কোন তত্ব গ্রহণ করিতেই হয় 
তবে তাহা নিয়োক্ত তিনটি ত্ত্রে করিতে হইবে £_ 

(ক) তপস্তাদ্বারা রূপজ প্রেমের গ্লানির সংস্কার 

(খ) ভক্ত ও ভগবানের প্রেমসম্পর্ক ও ভক্তের কুটিরে ভগবানের 
ছোট হইয়া, এশ্বর্য ত্যাগ করিয়া প্রেম-ভিক্ষার্থী হইয়। আবির্ভাব 

(গ) আত্মকেক্ড্রিক বিশ্ববজিত বন্ধ্য সাধনার সহিত প্রেমের সংযোগে 
বিশ্বকল্যাণের ( দৈত্যগীড়িত স্বর্গের উদ্ধারকর্তা কুমারের ) জন্ম 

রবীন্দ্রকাব্যে এই তিনটি ব্যাপারই স্ুুদুর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। 

ভপস্ত। দ্বারা বূপজ খের গ্লানির মংক্কার 

এই নীতির দিক হইতে বিচার করিলে “কুমারসম্ভব” এবং “শকুত্তলার" 
কাব্যের বিষয় একই | উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে 
যাহ! অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে 
সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়! রাখে তাহাই ঞ্রুব, এবং প্রেমের শান্ত সংযত 
কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছঙ্বলতায় 

১। শকুস্তল1”, 'কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা' এবং 7)61151077 01 019 10799 
প্রবন্ধ দ্রঃ। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৩৯ 


সৌন্দর্ধের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি-প্রেমকেই প্রেমের 
চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম 
লক্ষ বলিয়া ঘোঁষণ। করিয়াছেন । তাহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর 
নহে স্থায়ী নহে, য্রি তাহা বন্ধ্য হয়,-যদি তাহ আপনার মধ্যেই 
সংকীর্ণ হইয়া থাঁকে,-কল্যাঁণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে 
পুত্র-কন্তা-নতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভা গ্যরূপে ব্যাপ্ত 
হইয়া না যায়।” প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুস্তল]। 

ভোগসর্বস্ব বূপজ প্রেম১ কুমারসন্ভবে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন- 
বহিতে দগ্ধ হইয়াছে, শকুল্তলাঁয় খধি-শীপবিদ্ধ হইয়া বিরহতাপে 
বিশীর্ণ হইয়াছে, মেঘদূতে প্রভৃশীপগ্রস্ত হইয়া একই পরিণাম ভোগ 
করিয়াছে । বিক্রমোর্বশীয় নাটকেও সংসারের প্রতি কর্তব্যবিমুখ 
ভোগসবস্বত1 শাপগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছেদক্রিষ্ট হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্র 
নাটকে ভোগলোলুপতার লাঞ্চন মৃদু, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 
নাটকেও কালিদাসের ভোগবিমুখত! দেখিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে 

১। সাধারণতঃ সংস্কতকাব্যে “দেহমুখ্য” ও “দেহাতীত” বলিয়া প্রেমকে 
দুই ভাগে বিতক্ত করা হয় নাই। বৈষ্ণবেরাই এই তেদ প্রথমে নিরূপিত 
করেন । | [98609620801 1059 10. 905]]6 10166286090) তি ছা 
[09 দ্রঃ | তবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে সৌন্দর্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রেমকে 
স্পষ্টতঃ বড়ে!৷ করিয়! দেখানো হইয়াছে । ৪২-_৪৩ পৃষ্ঠায় কুমারসম্ভব হইতে 
উদ্ধৃতি দ্রঃ | রবীন্দ্রকাব্যে “কড়ি ও কোমলে"'র পর হইতে এই ভেদ প্রবল 
হইয়াছে । ফলে অন্ভূত্তি বহুস্থলে গাঢ়ত! ও তীব্রতা হারাইয়াছে। 

২। প্রকৃতপক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র ও নিক্রমোর্বশীয় নাটকে রূপজ প্রেমের 


গ্লানির পরিশোধন তপস্তাদ্বারা হয় নাই, যেমন শকুস্তল1 ও কুমারসম্ভবে 


হইযাছে | 
71560] 01 35%09116 11697%6919 ০1. ]. 
_]08 800. 1008 90019 12. 555৮] -১0সৃ্া 
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আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ কী অর্থে কাজিদাসের 
রচনাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতি অধিকতর প্রণিহিত হও! 
প্রয়ৌজ্ন। মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকেও প্রেমেন কল্যাণময় প্রকাশই 
রবীন্দ্রনাথের নিকট বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। এই নাটক সম্পর্কে 
তিনি বলিতেছেন, “76 00956 16527 06 0000£16 0020 1 
61015 19195 00০ 7909905 09111021862 0101200 ৪5 0০ 79810- 
06] 00 1015 10591708607) 105 11716175101) 00 ৪. 1166- 
12]% 01:65 ০0 1050 2100 0959101. 1102 ডা 11800- 
00000:% ৬1:52 11001086259 10০ 00190 €০৬৮৮21:05 10101) 
0015 0195 15 011:20650. 1117০ 70026 19251175 60০ 01:9109 
110) 010০ 019501: 49910107515 810919521) ৬5902178590, ১৪ 
10990900951 ৬1160015219 (156 9300. 11107017076 101 0৪ 0136 
[81017 01 0003 ৪৫৫7১ 2৬৮2% 001 1995510105॥ 70160 ০01 
081100555 ), [10715 15 06 090৭ 91719) 10 10056 1798601:2 
[915261) 002 2661009] 01700210১15 ০০1: 00100001175160 11) 
৪1) 25020100011 01 106. [7102 01019200915 01 9101৮2 
2170 10215286119 01০ 01506 9%001091 ০0৫ 015 5051:09] 
1) 006 20060 10৬০ ০0 1091) 2190 ড/01781), ৬৬121) 
010০ 70096 0192105 1015 01:21709. ৮7100 910. 11000890102 01 01015 
9101116 01 010০ 1701110০ 0101010 1615 21021) 0096 16 ০012- 
01175 11) 1 072 10765595882 ৮৮101) ভা1)101) 106 52269 1015 
81105]5 210010102+”, 116 4251/9%07 ০1 11১6 10768, 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে সকলে একমত হইবেন ইহা কোনছ 
ক্রমেই আশা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিকতাসন্ধিৎস্থ 
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চিত্ত এই গ্রন্থখাঁনিতে যে নাটকীয় দ্বন্দ দেখিয়াছে তাহার প্রকৃতি 
কিরূপ দেখা যাঁক। 

[12 0016 01:9109. 50925 60 9100 0])2 01511)6595 01 
€0০ 0:22.01721:5 2170. 00916 101121:21)6 17) 01001160120. 5911- 
10001661709. 7) 0102 70195 0.2 ০010:0106 01190691515 1০৪- 
(621) 006161106 2100 00০ (306017) 1026৬7০27 4১610110169 
810. 10108171101) 209. 075 51610110021002 0 0102. ০010:850 1165 
1010021) 11) 002 ০1৮ 10810755 0 1106 17610 ৪09. 60০ 1.21:0- 
1196, 11)01810 0102 109106 4৯701010915 10150010091 5০0 1 
9511)190911525 112 0106 00০05 10110. 00০ 095:0061%০ 10106 
0৫ 01350130112 05160050825 10 006 179106 4১৪ 
21:02. 11) 1২9517081075109) 4১210110168) 40100 00200 01 
0116১ 0106 120101255 1921:5017১) ৮710 110 1015 10৬০-109101175 
19 1912:51106 ৮8160 101০১ 1006 1000%71106 0086 21 002 01002 
1015 5001:0101106 1011) 0190] 4৯100. 1780 2. 61280 10917)9 
15 11091011019 51610151105 06 101010006 2100 10102212102 
0090 0010635 11:00) 10935956501 ১০০] 1 ৬৬17৪ 21 2550019- 
€100. 10 ০8100199501 006 100010166 0167165 0 1092, 001190. 
55 2 5211-901795861017 0090 11525 191 20০৮০ 211 11781 
8100 10852105955 0৫ 02008591 1” ( পুবোক্ত প্রবন্ধ ) 

মালবিকাগ্নিমিত্র সম্পর্কে কবির এই দীর্ঘ উক্তির সম্পূর্ণ 
উদ্ধতির কারণ এই যে ইহাতে কালিদাসীয় কাব্যের সাঙ্কেতিকতার, 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিনিবেশ এবং যাহা কিছু প্রতীকী ও সাঙ্ছে 
তিক বন্দিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার প্রতি তাহার চিত্তে 


৪২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভার 


একান্তিক উন্মুখতা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে । আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় সাক্কেতিকতা আলোচন, প্রসঙ্গে এই উদ্ধৃতির 
সহায়তা গ্রহণ করিব । 
বস্ততঃ যদিও কালিদাস হংসপদিকার গান ব্যতীত তাহার 
কাব্য-নাটকে সাঙ্কেতিকতা কোথাও শষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই 
তথাপি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছুম্মন্থের অন্ুস্থত মৃগ শকুন্তলার 
প্রতীক, কথতপোঁবনে “মৃতে। বিদ্বুস্তপসগ্গ গজ ছয্সান্তেরই প্রতিরূপ, 
ছুবাসার ও যক্ষপতির শাপ এবং শিবের তৃতীয়-নয়ন-বহ্ছি সমার্থক । 
রবীন্দ্রনাথের এই সাক্কেতিকতা-সন্ধানী দৃষ্টিতেই কুমারমন্তব কাঁব্য 
শিব-পারবতীর মিলনের উক্ত ভিনটি বিভিন্ন তত্ব ধর পড়িয়াছে। 
কুমারসন্ভব কাব্যে উম-নহেশ্বরের মিলন কুমার কাতিকেযের 
জন্মের পবিত্র দায়িত স্বীকার করিয়।। দৈত্যগীড়িত স্বর্গের উদ্ধার 
যিনি সাধন করিবেন রূপমুগ্গতার মধো তাহার জন্ম সম্ভবপর নয়, 
দেহবিকারের উধ্বে তাহার সুচনা হওয়া আবশ্যক, তাই উমাঁকে কৰি 
তপস্তাদ্বারা, প্রায়শ্চিত্তদ্বার। গ্রাশিমুক্ত করিয়াছেন । কুমীরসন্তাবে 
স্পষ্ট করিয়াই কবি বলিয়াছেন, মদনভগ্মের পরে পারতী-__ 
“ব্যথং সমুর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্য | 
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি ঢাধিকজাতিলজ্জা 
শন্ত। জগাম ভবনাতিমুখী কথঞ্চিৎ॥৮ ৩৭৫ 
| নিজে অনিন্দ্যস্থন্দর দেহ, বিশেষ করিয়। সখী ছুইজনের 
সমক্ষে, ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাঁতর লজ্জায় মুখ নত করিয়| কোনক্রমে 
'গৃহাভিমুখে চলিলেন । ] 
'তারপরে “নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পাঁৰতী” ৫1১ | সমস্ত হৃদয় দিয়া 
রূপকে তিনি নিন্দ! করিলেন । ] এবং “ইয়ে সা কতৃ বন্ধারূপতাং 
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সমধিমাস্থায় ভতপোভিরাত্মনঃ” । [একাগ্রতার সহিত তপ্ত 
অবলম্বন পূর্বক নিজের বিফল সৌন্দর্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে 
তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন । ] কারণ “অবাপ্যতে বা কথমন্যথা 
দয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্ত তাদৃশঃ॥৮ 6২ [ অন্যথা! তেমন 
প্রেম এবং তেমন স্বামী আর কেমন করিয়া লাভ করা যায়|] 

অভি হ্তান-শকুস্তলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ছুম্মস্ত ও শকুস্তলা 
উভয়ে ।১ ভরতের ন্ঠায় রাঁজচক্রবতার জন্মের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের 
পয়োজন ছিল । বিক্রমোবশীয়ের তত্বার্থ এই যে রাজকর্তব্য বিস্মৃত 
হয়া বিলাসমত্ত ও কামান্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বিক্রম লতারপিণী 
উর্বশীকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, দেবী-শাপগ্রস্তা উর্বশীর 
দ্হেবিকারও এই মন্ততার অংশভাগিনী হইবার ফল। 

“অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, নাটকের দ্বিতীয় অক্কের শেষে রাজমাত। 
বলিয়। পাঠাইয়াছেন, “আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাঁসের 
পারণা, সেইদিন দীর্ঘজীবী তুমি আসিয়া অবশ্যই আমার আনন্দ- 
বর্ধন করিবে” । রাজা রাজমাতার শিকটে বিদূষককে নিজ প্রতিনিধি 
স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন এবং “হতস্তপস্ষিকার্ম” বলিয়া আশ্রমে 
থাকিয়া গেলেন। কর্তব্যের এই যে,অবহেলা প্রেমমূঢ় ছুত্মন্তের 
আচরণে দেখা গেল, ষ্ অঙ্কে ছুম্মান্তের চরিত্রে তাহার চিহুও নাই 
অনুশোচনার তপস্যা দ্বারা সোনার খাদ দূর হইয়াছে ও বিচ্ছেদ-ছুঃখে 
ক্রি্ত হইলেও রাঁজধর্মের পবিত্র দায়িত্ব পালনে তিনি পুনরায় উদ্,দ্ধ 
হইয়াছেন এবং ইন্দ্রের ডাকে অস্থুরদমনে ত্বর্গযাত্রা করিয়াছেন । 


১। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। [15605 ০0? 980916 
[71691816079 ০]. ]. (109 %2 17088 3০৮৮ ) ভূমিকাংশ দ্রঃ । 
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দেহাশ্রয়ী বূপজ প্রেমকে বহুস্থলে রবীন্দ্রনাথ কাব্যমধ্যে অঙ্কন 
করিয়াছেন এবং ভোগের বিকার হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার 
জন্য কর্তব্যের আহ্বান ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং মোহমুক্তির 
মধ্যে, বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের মধ্যে ভোগ-কলুষতার 
নির্বাণ ঘটিয়াছে। “কড়ি ও কোমল” কাব্যে ইহা ভাব মাত্র এবং 
“রাজ! ও রাণীতে” ইহাতেই রূপের আরোপ ঘটিয়াছে। “কড়ি ও 
কোমলে” ভোগ হইতে ভোগবিরাগের প্রতি উন্মুখতা, “রাজা ও 
রাণীতে” ভোগৈকরসতা হইতে কর্মের মধ্যে মুক্তি, পুরুষকারের সহিত, 
কর্মের সহিত প্রেমের মিলনে প্রেমের সার্থকত। প্রদণিত হইয়াছে । 


“প্রতি অঙ্গ কাদে তব প্রতি অঙ্গ তরে 

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন, 

হৃদয়ে আচ্ছন দেহ হৃদয়ের ভরে 

মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে 1” 

-_ দেহের মিলন, কি ও “কোমল 

এই উগ্র ভোগবাসনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্তির সুচনা, 

“এ মোহ কিন থাকে, এ মায়া মিলায় |” 
তাহার পরেই কবিচিত্তে কল্যাণময় প্রেমের স্ফুটতন বোধ 
জাগিয়াছে ৪ 

“এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ, 

বোল না ইহার কানে আঁবেশের বাণী, 

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস, 

তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি, 

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস, 

ত্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ।” 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদ্দাসর প্রভাব ৪৫. 


“মরীচিকা” কবিতায় মোহমুক্তি পূর্ণতালাভ করিযাঁছে। 
“এসো, ছেড়ে এসো সখা, কুস্থুম শয়ন, 
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে । 
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে 
আকাশ কুসুম বনে স্বপন চয়ন। 
দেখো, ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা 
স্বপ্নরাজ্য ভেমে যাবে খর অশ্রুজালে ৷ 
দেবতার বিছ্যতের অভিশাপ-শিখা 
দহিবে আধার নিদ্রা নির্মল আনলে । 
চলো! গিয়ে, থাকি দৌোহে মানবের সাথে 
সুখে ছুঃখে যেথ। সবে গাঁথিছে আলয়__ 
হাঁসিকাননা ভাগ করি ধরি হাতে হাতে 
ংসার সংশয় রাত্র রহিব নির্ভয়। 
সুখরৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান, 
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাপে প্রাণ ॥৮ 
যাহাকে কবি “দেরতার বিছ্যাতের অভিশাপশিখা” বলিতেছেন, 
মেঘদূত” কাব্যে তাহাই প্রভৃশাপরূপে €ভাঁগৈকরসন্বর্গ অলকাপুরী 
হইতে যক্ষকে নিরবাসিত করিয়াছে, অভিজ্ঞানশকুস্তলে ছুর্বাসার 
অভিশীপরূপে চপল তণ্ত প্রেমের গ্লানিকে দগ্ধ করিয়াছে, 
বিক্রমোবশীয় নাটকে রাজধর্মপালনের পবিত্র কর্তব্য হইতে 
পলায়নপর ও বিগ্ভাধর কন্ঠার দর্শন মাত্রে আত্মবিস্মৃত রাজাকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীকে দণ্ডিত করিয়াছে । 
ভোগৈকরসতা হইতে মোহমুক্তির পথে জীবনকে উত্তীর্থ 
করিবার এই আদর্শ রাজ ও রাণী'তে বিক্রম-স্থমিত্রার প্রেম ও 


৪৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


তাহার সমান্তরালস্যত্রে প্রবহমাণ কুমারসেন ও ইলার প্রেমের মধ্যে 
অন্তস্থত হইয়াছে। প্রেমমুঢ় যে-বিক্রম বলিম়াছিলেন, 


“নহি আমি রাজা । শুন্ত সিংহাসন খাদে, 
জীর্ণ রাজকাধরাশি চর্ণ হয়ে যায় 
তোমার চরণ তলে ধুলির মাঝারে” 

--১ম অঙ্ক; ওয় দৃশ্য । 
তাহাকে নিষ্টুর লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য মিত্রা 
রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন। নিজেকে নৃতন করিয়া বিক্রম আবিষ্কার 
করিয়াছেন, যদ্দিচ তাহাকে প্রবল মোহের অপর দিক মৃঢ় নিষ্ঠুরতা 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিক্রমদেব বলিয়াছেন, _ 

“এ কীমুক্তি। একী পরিত্রীণ। কী আনন্দ 

হৃদয় মাঝারে । অবলার ক্ষীণ বাহু 

কী প্রচণ্ড স্থখ হতে রেখেছিল মোরে 

বাঁধিয়া বিবরমাঝে 1777০, 

মুক্তি! মুক্তি আজি। শৃঙ্খল বন্দীরে 

ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে । এত দিন 

এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত 

কীতি, কত রঙ্গ, কত কী চলিতেছিল 

কর্মের প্রবাহ আমি ছিন্ন অস্তঃপুরে 

পড়ে ; রুদ্ধদল চম্পককোঁরক মাঝে 

স্থপ্ত কীটসম । কোথা ছিল লৌকলাজ ! 

কোথ। ছিল বীর পরাক্রম !” 
অপরদিকে ইলার প্রতি কুমারসেনের প্রেম জীবনে আশা-আনন্দ, 
বীর্ধ-পুরুষকার, কল্যাণ-রাঁজধর্মের উৎস । কুমারসেনের উক্তি__ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৪৭ 


“পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে । 
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছুসিয়া 
বিশ্বমাঝে । শ্রান্তিহীন ক্মস্রখতরে 
ধায় হিয়া। চিরকীতি করিয়া অর্জন 
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 
বিরলে বিলাঁসে বসে এ অগাধ প্রেম 
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মতে 1” 
“চিত্রাঙ্গদা” কাব্যে বিক্রম ও কুমীরসেনের চরিত্রের মিলিতপ্রকাশ 
অঞ্জুন। সরোবর-সোপানে বসন্ত ও মদনের দাক্ষিণ্যে বষভোগা 
অপরিমেযর সৌন্দমষের অধিকারিণী চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া অঞ্জনের 
ব্রন্মচর্ষ ও বীরত্বাভিমান দূর হইয়াছে। 
2272545 খ্যাতি মিথ্যা 
বীষ মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোর 
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা 
পুর্ণ তুমি, সব তুমি, বিশ্বের এশ্ব্য 
তুমি, এক নারী সকল দেন্তের তুমি 
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি 
বিশ্রামরূপিণী |” 
ক্রমে ভোগের অন্ুগ ক্লান্তি ও সহজ ক্ষাত্রধর্ম অঞ্জনের মধ্যে জাগিয়া 
উঠিতেছে। দস্থ্যদলের অত্যাচারের আশঙ্কায় ভীত জনপদবাসিগণের 
ভয় মোচনে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত অর্জুনকে চিত্রাঙ্গদা বাধা দিতেছে। 
অজজুন বলিতেছেন, 
ররর ,**... বহুদিন 
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু। 


8৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


স্থমধ্যমে ক্ষীণ কীতি এই ভূজছয় 

পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি, 

তোমার মস্তকতলে যতনে রাখি শ! 

দিব। হবে তব যোগ্য উপাধান 1” 
ভোগের ললিত শয়ন তাহার ক্রমে অসহ বোধ হইতেছে । তিনি৷ 
বলিতেছেন, 

“তআয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন 

এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে 

দীর্ঘ-শীত-স্ুপ্তোত.থিত ভুজঙ্গের মতো । 

এসো! এসো দোহে ছুই মত্ত অশ্ব লয়ে 

পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে 

ছুই দীপ্ত জ্যোঁতিক্ষের মতো । বাহিরিয়! 

যাই, এই রুদ্ধ-সমীরণ, এই তিক্ত 

পুষ্প-গন্ধ মদিরায় নিদ্রাঘন ঘোর 

অরণ্যের অন্ধ গর্ভ হতে ।” 

চিত্রাঙ্গদ। ও অর্জুনের আত্মবিস্মরণ ও এই স্থযোগে দস্থ্যদলের 

হানা দিবার বিবরণ এবং পুনরায় প্রবুদ্ধ অর্জুনের দস্্যুবিজয়ে যাত্রা 
ইহার সহিত কৃমারসম্ভবের রবীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যার বিশেষ ভাবগত 
সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,_“] 6.০ ০0027702106- 
1021) 01 002 70092]2) ০ 0190 0109 0300. 19১ 00০ 0০9০১ 
[ শিব শব্দটিও এখাঁনে রবীন্দ্রনাথের নিকট সাক্কেতিক অর্থে পূর্ণ] 
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৭0 25026151009 06090120710] 616 7০119 0£ 1521165. 
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রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৪৯ 
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অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিরহখিন্ন, কর্তব্যবোধে পুনরুদদ্ধ ছুম্া্তের 
অস্থুরযুদ্ধে স্বর্গযাত্রীর মধ্যে জীবনবিধায়ী কল্যাণময় প্রেমের যে 
গভীর ব্যঞ্জনা আছে তাহাই যে চিত্রাঙ্গদা কাব্যে ভোগবিতৃষ্ণ অর্জন 
চরিত্রে এবং বিকারমোহ হইতে সগ্ভসমুখিত বিক্রম চরিত্রে 
নূতন শক্তি ও পুরুবকারের উদ্বোধনের মধ্যে প্রকাশমান তাহা 
সবিশেষ লক্ষণীয় । 

পরিশেষে চিত্রাজদ। কাব্যে প্রেমের যে আদর্শ চিত্রাঙ্গদার শেষ 
উক্তিতে প্রকাশমান তাহাতে নারী যে ভোগের সামগ্রী মাত্র নয়, 
পুরুষের অলস কল্পনার দেবীও নয়, জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
অংশী ইহাই বল! হইয়াছে । একথার অর্থ এই, প্রেম জীবনের 
অবসরক্ষণের বিলাস মাত্র নয়, ইহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শক্তির, 
প্রেরণার, কল্যাণের উৎস । 


57575255 যদি পার্ে রাখে। 
মোরে সঙ্কটের পথে, ছুরূহ চিন্তার 
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করে! 


৫০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কঠিন ত্রতের তব সহায় হইতে-_ 
যদি সুখে ছুঃখে মোরে কৰ সহচরী, 
আমার পাইবে তবে পরিচঞ্* 1” 


রূপজ প্রেমের বিকার হইতে নারীকে মুক্ত করিয়া দেখিবার এই 
প্রয়াস এবং জীবনে কল্যাণ-বিধায়িনী শক্তিরূপে তাহার বলিষ্-সুন্দর 
কল্পনা এখানে কাব্যময় প্রকাশ লাভ করিয়াছে । 

রঘুবংশের অষ্টম সর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের 
বিলাপে অজের মুখে “পরিশূন্ং শয়নীয়মগ্য মে” কথাটি 
বসাইতে ভুল করেন নাই ; করিলে তাহা সত্য হইত না, চরিত্রানুগ 
হইত না, জ্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক অস্বীকার করা হইত। কিন্তু ইহাই সব 
কথা নয়; আজ বলিতেছেন, 


“ধুতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুনিরৎসবঃ। 
তমাভরণ-প্রয়োজনং পরিশুন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥৮-__রদ্ু ৮৬৬ 


ইন্দুমতী অজের শুধু শয্যাসঙ্গিনী নন, বিলাস সঙ্জার তিনি লক্ষ্য 
মাত্র নন, তিনি জীবনের আনন্দ, জীবনের সঙ্গীত; খতু উৎসবময় 
হইয়া ওঠে তাহার সাহচর্ষে এবং সর্বোপরি, তিনি আত্মবিস্মরণ, মোহ, 
বিহবলতার স্থপ্টি করেন না__তিনি মু্তিমতী ধীরতা। 
অজ যে দৃষ্টিতে ইন্দুমতীকে সারা জীবন দেখিয়াছেন তাহাতে 

নারীর যে মহিমময়ী, সৌন্দর্যময়ী, সব্বার্থময়ী প্রতিমাখানি ফুটিয়! 
উঠিয়াছে তাহাতে আর কিছু যোগ দিবার নাই। অজ 
বলিতেছেন, 

“গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্তা ললিতে কলাবিধো। 

করুণা-বিমুখেন মৃত্যুন! হরত। ত্বাংবদ কিং ন মে হৃতম্‌॥৮ 
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“মহুয়া, কাব্যের কতগুলি প্রেমের কবিতার মধ্যেও আমর 
চিত্রাঙ্গদার এই বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ (দেখিতে পাই | এই গ্রন্থের 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রেমের “সাধনবেগ” বলিয়াছেন তাহা! 
ভোগের ও মোহের আবর্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনের বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্রে এক বিপুল শক্তিরূপে প্রেমের প্রকাশ । এই শক্তি মনুষ্যত্বের 
বিকাশের পক্ষে অনুকূল, অথবা বলা যাইতে পারে মনুষ্যত্বের পুর্ণত৷ 
এই শক্তির অপেক্ষা করে। ভাবের বৈশিষ্ট্য এই পর্ষের প্রেমের 
কবিতা গুলিতে প্রকাশমান। প্রকাশভঙ্গীতেও নৃতনত্ব আছে। 
ভাবের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম প্রণয়ের সলাজ অর্ধপ্রকাশ এখানে ছুলভ, 
ভাষাও তেমনি অর্ধানিব্যক্তির বঙ্কিম-স্থন্দর সলীল পন্থ' পরিহার 
করিয়া! উঠিতে চেষ্ট। করিতেছে । মনুয়ায় কিশোর-কিশোরীর প্রেম 
নাই, পরিণত জীবনের প্রেমই সেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে । 

'মনুয়া"র প্রথম কবিতা িজ্জীবনে" এই শ্রেণীর কবিতার মূলস্থুর 
বাজিয়াছে। কুমারসন্তবে দেবগণের অনুরোধে কামজিৎ মহেশ্বর 
ভ্মীভূত কামের উজ্জীবন ঘটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে 
উজ্জীবন পবিত্র, সুন্দর, শক্তিমান্‌। 


“ভন্ম-অপমানশব্য। ছাড়ো, পুষ্পধন্থু-_ 
বুদ্রবহ্ি হতে লহ জ্বলদচি তনু। 

যাহ! মরণীয় যাক মরে, 

জাগে! অবিন্মরণীয় ধ্যানমূতি ধরে । 
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব, 

যাহ! স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব ।' 
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু১ 


৫২. রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


মহাদেব যখন মদনকে উজ্জীবিত করিয়াছেন তখনও, পরিপুর্ণ ভোগের 
মধ্যেও, তিনি মহাদেব । বিক্রম যেমন বাঁজকার্ধে ও ছুম্সস্ত যেমন 
রাজমাতার আহ্বানে উদাসীন ও কর্তব্য নমুখ, যক্ষ যেমন ভোগ- 
সব্ন্ব, মহাদেব তেমন নন। অষ্টম সর্গের সন্তভোৌগবর্ণনার কালে 
কালিদাসের মহাদেব সন্ধ্যাউপাসনার লগ্ন বহিয়া যাইতে দেন 
নাই। 

যেমন আলোচ্য কবিতার কল্পনায় ও ভাবে, তেমনি “মহুয়ার 
অপর কতগুলি কবিতায় কালিদাসীয় প্রভাব মুদ্রিত আছে। 

'অপরাজিত' কবিতাটি পুরুষের উক্তি । কুমারসম্ভবে প্রত্যাখ্যান 
লাভ করিয়াছিল নারী, এখানে করিয়াছে পুরুষ, কিন্তু প্রেমে 
সাফল্যের জন্য যে-পথ সে বাছিয়। নিয়াছে তাহ। ছৃশ্চর সাধনার পথ । 
অতি সুক্ষ অথচ স্ুনিদিষ্ট ভাবে এই কবিতাটিতে কুমারসন্ভবের 
কতিপয় শ্লোকের প্রভাব ক্রিয়াশীল 


“বিমুখ মেঘ ফিরিয় যাঁয় বৈশাখের দিনে, 
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ; 
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল, 
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ; 
ঝরিয়া পড়ে পাতা, 
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা 
নিঠর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে 
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে । 
দিনের পরে যায়রে দ্রিন, রাতের পরে রাঁতি, 
শ্রবণ রহে পাতি ॥ 
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কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে 
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে 
উদার অকৃপণ 
আঘাঁঢ মাসে সজল শুভখন ১” 


পাবতী সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-পর্ষস্ত সে-তপস্তা দারুণ 
উপবাসে' একান্ত ছুশ্চর না হইয়াছে সে-পর্যস্ত মহাদেব আসিয়া দেখা 
দেন নাই । তাহার সাধনা সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে, 
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে 
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে 
উদার অকৃপণ 
* আষাঢ় মাসে সজল শুভখন |” 


দ্ধ ত পংক্তি নিচয় রচনার সময়ে কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের ২৮, 
২৯ ও ৩০ সংখ্যক শ্নোকত্রয় যে কবির স্মরণে ছিল নিম্নে তাহাদের 
উদ্ধতি হইতে তাহা সহজেই ধরা পড়িবে । শিব কখন আসিলেন ? 
পার্বতী কঠিন তপক্তায় রত ছিলেন বটে, কিন্তু যখন বৃক্ষ হইতে 
স্বয়ং-বিশীর্ণ যে পত্র, তাহার ভোঁজনও তিনি পরিত্যাগ করিয়! 
দারুণ উপবাসে তপস্তার পরাকাষ্ঠা গ্রাদর্ণন করিলেন তখন 
“অজিনাযাঁটধরগ% মহেশ্বর অকস্মাৎ দেখা দিলেন । 


“স্বয়ং-বিশীর্ণদ্রমপর্ণবৃত্তিতা 
পরাহি কাষ্ঠাস্তপসস্তয়া পুনঃ । 
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং 
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥৮-_কুমার ৫1২৮ 
[ বৃক্ষ ,হইতে স্বয়ংস্থলিত পত্রের রস পান করিয়া থাকাই 


&৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কঠিনতম সাধনা । তপঃকাঁলে তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রিয়ভাষিণী তাহাকে পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ অপর্ণা! বলিতেন । ] 

“দারুণ উপবাসে” “কঠিনতর যবে »স পণ” তাহার বিশদতর 
বর্ণন। পরবর্তী শোকে । 


“মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভি- 
ব্র্তৈঃ স্বমঙ্গং গ্রপয়ন্ত্যহনিশম্‌। 
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপাজিতং 
তপস্ষিনীং দূরমধশ্চকার সাঁ॥৮ 


( মুণাল-কোঁমল দেহলতা এই প্রকার অহোরীত্র তপশ্চরণ দ্বার! 
কৃশ করিয়া তিনি কঠিন শরীর দ্বারা অজিত তপস্বিগণের তপস্তাঁকেও 
পরাজিত করিলেন । ) 

পরের শ্লরেকেই শিবের প্রবেশের বর্ণনা । এই শ্লোকে 
ব্রক্ষচারিবেশী শিবের একটি বিশেষণ “অজিনাষাঢধরঃ” অথাৎ 
কৃষ্ণসারচর্ম ও পলাশদণ্ড যিনি ধারণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার আলোচ্য অংশের ভাষায় “আবাঢ় মাসে” কথাটি ভিন্নার্থক 
হইলেও “কুমারের “অথাজিনীষাঁঢধরঃ প্রগল্ভবাক্‌” ইত্যাদি প্লৌকটি 
পাঠকের মনে সঙ্গে সঙ্গে*'জাগ। স্বাভাবিক | 

“মুয়া'র পরিচয় কবিতায় প্রেমের আদর্শ রূপ বর্ণন। কর 
হইয়াছে । দেহ-লোলুপতাঁর উধ্বে ভাহ।র স্থান। যখন “গন্ধঘন 
প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত” তখন স্পর্শলোলুপতার শাস্তি 
সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, | 


“ঝন্কারি উঠিল মোর অঙ্গ আচন্থিতে 
কাটার সঙ্গীতে । 
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চমকিন্তু কী তীব্র হরষে 
পরুষ পরশে |” 
এ প্রেমের স্বরূপ এই, 
“সহজ-সাধনলবধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন, 
অন্তরে এশ্বর্ষরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।” 
কালিদাসের ভাষায় পাবতীর ছুশ্চরসীধন-লন্ধ মহেশ্বরের 
স্বরীপও ইহাই £_- 
“অকিঞ্চনঃ সন্‌ প্রভবঃস সম্পদাং 
ভ্রিলোকনাথঃ পিতৃসন্মগোচরঃ । 
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্ষতে--:--7। & 

[ বাহিরে নিঃম্ব হইলেও তিনি সর্ব এশ্বধের উৎস, শ্বশানচারী 
হইলেও তিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, বাহিরে তিনি ভীষণ হইলেও 
তাহাকে কলাণময় বল। হয়। ] 
এতক্ষণে কবিতার আরন্তে অপরাহের আকাশে রৌদ্রদীপ্ত পিঙ্গল 
মেঘরজির সঞ্চয় ও ঝটিকা-প্রবাহের বর্ণনায় যে উৎ/প্রক্ষাটির 
প্রয়োগ হইয়।ছিল তাঁহার অর্থ বিশদ হইল ) 

“শৃন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায় 

দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায়।” 
রূপমূঢ়তা ও ভোগ-বাসনাকে ধিকত করিয়া উৎপ্রেক্ষাটি গুঢ়ার্থ- 
ব্যঞ্জনায় এক নূতন সার্থকতা লাভ করিয়াছে । কবিতার উপজীব্য- 
ভাঁবকে সমৃদ্ধ করিয়। ও পাঠকচিত্তে অভিজ্ঞানশকুন্তলের ছুর্বাসার 
শাপকে স্ুক্ম ইঙ্গিতে জাগরূক করিয়া উৎপ্রেক্ষাটি এই সার্থকতা 
অর্জন করিখ্নাছে। 


৪৬ রবীন্দ্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


(3) এবার আমরা কুমারসন্ভব কাব্যে মহাদেবের তপস্তা ও 
উমামহেশ্বরের মিলন-কাহিনীতে -রবীন্দ্রন'থ যে মানবীয়তার 
(70177210157) প্রকাশ দেখিয়াছেন এবং রবীন্দ্রকাঁব্যে তাহার যে 
অভিনব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাহার আলোচন করিব । এখানে 
আমাদের স্মরণ রাখ প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের 

বিষয়ে সর্বদা একমত্য হইবেই তাহা নহে, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে 
কালিদাঁসের প্রভাব বিচারে কাঁলিদাসীয় কাবোর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
গৃহীতু অর্থই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে | 

থর দৃষ্টিতে শিবের তপস্ত! পূর্ণতার গৌরবের জন্য 
গৌরীর অনাবিল সৌন্দর্যের সহিত মিলনের অপেক্ষা করে । কালি- 
দাসের কাব্যে দেবদম্পতীর বিবাহপূর্ব প্রণয়ের কাহিনী যে ভাবে 
বন্নিত হইয়াছে তাহাতে পাথিব সীমার অতিশায়ী তাহাদের 
দেবোচিত চরিত্রের অধুষ্য মাহাতআ্্য অপেক্ষা মানবোচিত দিকটাই 
সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৮0০ 00987190176 55015 ০৫ 07৫ 
01106 2.5০9610, 59001001100 10০2 00. 01010096215 510191175 
€0 15 1)0179,0151106 1100061706১" 77 2 *৯ৎ [00 1]) 1015 
8509610 01106 006 11) 0195101 10210117105,--0015 0961০ 
006 10910021: 10018115010 1006 210112106115610 ড010]0106 0 
0 2. 9081065 020:91010 10500. 110 2. 01019517990 01:00৮ ১ 
ইহাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল । এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় উৎসর্গ কাব্যের ২৬ সংখ্যক কবিতায় নিম্নোক্তরূপ £ 





১ [71960 ০0198091010 [71697896019 (0. 198 ) 
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০ ০০০ ০৭ ভব-ভবানীর প্রেমগাথ]। 

নিরাঁসক্ত নিরাঁকাঁজ্ ধ্যানীতীত মহাযোগীশ্বর 

কেমনে দিলেন ধর সুকোমল ছুবল সুন্দর 

বাছুর করুণ আকর্ষণে । কিছু নাহি চাতি ধার 

তিনি কেন চাহিলেন_ ভাঁলোঁবাসিলেন নিধিকার-_ 

পরিলেন পরিণয়পাশ । এই যে প্রেমের লীলা 

ইহখরি কাহিনী বহে, হে শৈল তোমাঁব যত শিলা” 
দেবাঁদিদেবের “এই যে প্রেমের লীল্।”, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির বহু 
কবিতার ইহ। প্রেরণার উৎস। যাহ! আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবীয় ভাবের 
দ্বার! অন্তপ্রাণিত বলিয়া! মনে হয় এমন তানেক কবিতায় প্রকৃতপক্ষে 
কবির প্রেরণারু মূলে কালিদাসীর কাব্যের এই ভাবটি কাজ 
করিয়াছে । এইখানে টমসনের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য । তাহার 
7২9101001910960,1720016-1715 115 810 ০11 গ্রন্থে তিনি 
লিখিতেছেন, %[২21011071:002605 1621 10095121173 19621) 
1591)9959১------010540.01015, আআ 2200০ 50:91115 95621091015 
2 ৬15109102. 00০১ 81)0 006০ 06106 15 17:151)09 2100 
[২90102, 006 15211000900. 15100 ৬৪181091028. 26 811) 00) 23 
010৬1001515 25 19095511010) 15 1911909752955-**-**-*- ” বলা বাহুল্য, 
টমসন যাহা বলিয়াছেন, স্ুত্রীকারে বলিয়াছেন ; কোন্‌ বিশেষ 
কবিতাগুলি তাহার লক্ষ্য, অথবা তিনি এই সিদ্ধান্তে কী করিয়। 
পৌছিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি নীরব । 

যাহা হউক, শীতাঞ্জলির যে সকল কবিতা বৈষ্বভাবদ্ধার৷ 

অনুপ্রেরিত বলিয়। সাধারণতঃ ব্যাখ্যা কর! হইয়া থাকে সেখানে" 
আমরা মূলতঃ কুমারসম্ভবের প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি বলিয়া উহাতে 
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বৈষ্ণব পদাবলীর কোন লক্ষণ খুঁজিয়! পাঁওয়' যাইবে না এমন নয়। 
রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সুফী কবিগণের ভাব এবং ম্বীরাবাঈ, দাদু, কবীর 
ও বাউলদের সাধনার বৈশিষ্ট্য আপন আপন সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছে 
কিন্তু তাহাদের রচনার কোথাও কুমারসন্ভতবের এই বিশিষ্ট প্রেম- 
সাধনার মনোরম পুর্ণাঙ্গ চিত্রখানি নাই। দেবতাকে আপনার 
প্রিয়জন বলিয়া কল্পনা কালিদাস ব্যতীত অপরাপর এই সকল 
সাধক ও কবির জীবনে ও কাব্যে রহিয়াছে । কিন্তু প্রেমিকার জন্য 
পরমেশ্ববের চাট হইয়া, সাধারণ মান্তৰ হইরা ধর] দ্বার কল্পনা 
শুধু রেখাচিত্রে নয়, বন্ুবর্ণাঢ্য পুর্ণাঞ্র চিত্রে-_কালিদাঁসের কুমারসম্ভব 
ব্যতীত জর কোথায় আছে? বহু পরবর্তী মধ্যযুগীয় কাব্যের 
“বিলাস-কল॥-পারজম দেবতার “দেহি পদ-পল্লবমুদারম্৮_ এর কথা 
এখান আসে না।  ঠিতত০ত৭ 0112 5610391 ভা০৫01175 ০ 
10৮6১ 169 চ9091105 9100 5701:1002 900 105 01911000100) 001 
ড৮1101, 05৩ 3005 816 1]. 5051)205০৮----এমন কাহিনীতে 
কামজিৎ কেবতার মুখে “অদ্য প্রভৃত্যবনভাঙ্গি হপশ্মি পী"8৮এমন 
কথা ভার কোন কাব্যে আছে? নার কোন্‌ কানো এমন কল্পনা 
আছে যে যিনি “বিভূঃ”_জিতেব্দ্রির় সবশক্তি সব এশ্বর্ষের অধীশ্বর, 
তিনি প্রণয়িনীর সহিত মিলনের জন্য আগ্রহে উৎকণ্ঠায় দিন যেন 
আর জতিবাহিত করিতে পারিতেছেন না? খধিরা বলিয়াছেন 
বিবাহের উপযুক্ত শুভদিন আসিতে তিনটি দিন বাকি, কিন্ত 
“পশুপতিরপি তান্যনভানি কুচ্ছ- 
দগময়দব্রিস্বতী-সমাগমোৌৎকঃ1৮-কুমার ৬৯৭ 
 পার্বতীর সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠ পশুপতিও কোনমতে কষ্টে 
এই দিন কয়টি কাটাইলেন।] ঈশ্বরে এই মানবোচিপ্ত ধর্মের 
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আরোপই কুমারসম্ভবের কাব্যময়তার একটি বিশেষ লক্ষণ। 
“মনোনবদারনিরুদ্ধবৃত্তি” এই সন্যাসীকে প্রেমের হাতে ধরা দিতে 
দেখিয়! রবীন্দ্রনাথ আনন্দলীভ করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যে এই 
আনন্দই কবিকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। পপ্রকৃতির পরিশোধে” 
ইহার স্চনা হইয়াছিল । 

এই আনন্দের আর একটি কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি, 
আবার রবীন্দ্রনাথ সমাজ-জীবনে ত্রান্গ। ব্রান্গধর্ম গুহীর ধর্ম, 
সন্যাস ব্রান্গধর্মে স্বীকৃত হয় নাই ।১ সংসারাশ্রম রবীন্দ্রনাথের 
কাছে একমাত্র সত্য এবং ইহাকে পরিহার করিরা যে ধর্মচর্ষা তাহা 
কবির জন্য নহে। “তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব 
ভালো”- তাহার বিবিধ কবিতায় এই ভাবটি প্রকাঁশ পাইয়াছে। 
তাহার প্রার্থনা 

“সংসার তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে 
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া” 
এবং কবির বিশ্বাস, এই সংসারজীবন ও আঅধ্যাআ্মজীবন--এই দুইয়ের 
মধো কোন বিরোধ নাই, এই উভয়ের মধো সংযোগ স্থাপন 
সম্ভবপর ₹ তাই-_ 
“করুণা করিয়া নিশিদিন শনভ করে 
রাখিয়ো তাহার একটি ছুয়ার খুলিয়া |” 

কালিদাঁসের নিকট সংসারাশ্রম “সবোৌপকার-ক্ষমমাশ্রমম্” রঘু 01১০, 
রবীন্দ্রনাথের নিকটও তাহাই সতা। নৈবেছ্ের বিখ্যাত "মুক্তি? 
কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের এই সত্যেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে ;_ 


১। তুলনীয় :__“ব্মনিষ্টো গৃহস্থ: স্থাতুত্তজ্ঞীনপরায়ণঃ | 
যদ্যৎ কর্ম প্রকুবীত তদ্ত্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥” 
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75555 8 ইর্ডিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আশার । 
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে শানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে |? 
শিবের তপস্তাকে তিনি “561-02100050 90116002 0% 1019 
850261577” আখ্য। দিয়াছেন, এই তপস্তার সার্থকত। দেখিয়াছেন 
তিনি__ 
“কেমনে দিলেন ধরা স্ুকোমল ছুর্বল স্ুন্নর 
বাহুর করুণ আঁকধণে” 
সেই ব্যাপারে । পুরবীর “তপোভঙ্গ” কবিতায় তিনি বলিতেছেন, 
“হে শুক্ষবন্ধলধারী, বৈরাগি ছলন। জানি সব-_ 
স্রন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব 
ছদ্মরণবেশে । 
বারেবারে পঞ্চশরে  অগ্নি“তজে দগ্ধ করে 
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বাঁরে বারে বাচাইবে শেষে ।” 
ভৈরবের যে নূতন বরবেশ,_ 
ভিউ শুভতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি 
প্রাতংস্র্যরুচি | 
মস্থিমীল1 গেছে খুলে. মাধবী বল্লরীমূলে, 
ভাঁলে মাখ। পুষ্পরেণু”_চিতাভন্ম কোথা গেছে মুছি।” 
তাহাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে । “নুন্দরের জয়ধ্বনি গান”্ই 
কবির ব্রত, মোক্ষসাধনা নয়। উম'-মিলনার্থী এই শিবেরই 
বীন্দ্রকাব্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা । যে শিব ছুশ্চ9র তপস্যার আসনে 
“অবৃষ্টিসংরন্ত অন্থুবাহ্”্র ন্যায় আসীন তিনি নহেন, “যবে বিবাহে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৬১ 


চলিলা বিলোচন,” যখন প্রগল্ভবাক্‌ রসিক ছদ্বেশী যুবা উমার 
সহিত কৌতুকালাপে রত, তখন সেই মানবমূত্তি প্রেমিক দেবতাই 
কবিকে মুগ্ধ করিয়াছেন । 

অবশ্য কালিদাস তাহার মহাঁদেবকে এইভাবে কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের মন্ত ভেদ 
হইতে পারে কিন্ত এখানে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না, রবীন্দ্রনাথ যে 
দৃষ্টিতে কুমারসন্তবের যোগী মহেশ্বরকে দেখিয়াছেন তাহার কথাই 
আমরা বলিতেছি। 


কবি যখন বলিতেছেন,__ 


“দয়া করে ইচ্ছে করে আপনি ছোট হয়ে 
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে। 
তাই তোমার মাধুর্য সুধা 
ঘুচায় আমার আখির ক্ষুধা, 
জলে স্থলে দাও যে ধরা! 
কত আকার লয়ে ।” 


তখন মধুর-মূতি নয়নরঞ্জন দেবতার শুধু করুণারই প্রকাঁশ কবির 
উদ্দেন্ঠ, কিন্তু প্রেমের সাধনার পূর্ণ গৌরবকে কবি প্রকাশ করিতেছেন 
নিম্নোক্ত কবিতায়, 


“তাই তোমার আনন্দ আমার "পর 
তুমি তাই এসেছ নিচে । 
আমায় নইলে, ক্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে। 


৩২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেল, 
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছ! তরঙ্গিছে। 
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে 
তবু আমার হিয়া লাগি 
ফিরছ কত মনৌহরণ-বেশে__ 
প্রভু নিত্য আছ জাগি।” 
এ কবিতার ভাব কুমারসম্ভবের “বিশ্বমৃতি” “ভ্রিলোকনাথ' 'জগচ্ছরণ্য' 
মহেশ্বরের শিরীষ-কুন্থম পেলব। গৌরাীর কুটীরছ্বারে প্রেমভিক্ষারই 
প্রতিবপ। র 
নিয়োক্ত কবিতাঁটিতে ও একই ভাবের প্রকাশ £_ 
“তব সিংহাসনের আসন হতে 
এলে তুমি নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
দাড়ালে নাথ থেমে । 
একলা! বন্ধে আপন মনে 
গাইতেছিলাম গান, 
তোমার কানে গেল সে সুর 
এলে তুমি নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
দাঁড়ালে নাথ থেমে ॥% 
বলাকাঁর ২৯ সংখ্যক কবিতাটিতে এই ভাবেরই ছায়াপাত হইয়াছে । 
“ভব-পূর্ব-পত্বী সতী”কে (কুমার ১২১ ) নব কলেবরে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৬৩ 


পার্বতীরূপে, নৃতন করিয়া “বসন্তপুষ্পাভরণং বহস্তী” পার্বতীকে নূতন 
করিয়া “বালারুণবভ্রবন্ধলা” তাপসীরূপে পাইতে মহেশ্বরের যে 
আনন্দ ও ব্যাকুলতা এ কবিতায় তাহার প্রেরণা থাকিতে পারে । 


“যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা 
আপনাকে তো! হয়নি তোমার দেখা । 
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয় ; 
এপার হতে ওপার বেয়ে 
বরনি ধেয়ে 
কাদন-ভর। বাধন-ছে ডা হাওয়া । 
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম, 
শূন্যে শৃন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুস্তুম 
আমায় তুমি ফুলে ফুলে 
ফুটিয়ে তুলে 
ছুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে। 
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে, 
আমায় তৃমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে 
ফিরে ফিরে নৃতন করে পেলে । 
আমি এলেম, কীপল তোমার বুক, 
আমি এলেম, এল তোমার ছুখ, 
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ 
জীবন-মরণ-তুফাঁন-তোল। ব্যাকুল বসম্ত।৮ 


যিনি একদা স্ত্রীলোকের সন্গিধি তপস্তার বিদ্ধ জ্ঞান করিয়! স্থান 


৬৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


ত্যাগ করিয়াছিলেন১, তিনিই বিবাহের পূর্বের তিন দিন প্রবল 
উৎকগ্ঠীয় যেন আর কাটাইতে পারিতেছেন না, তিনিই অষ্টম সর্গে 
সন্ধ্যাবন্দনায় কিছু সময় একাস্তই ব্য* করিতে হইয়াছে বলিয়া 
গৌরীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছেনং। কুমারসম্ভবে শঙ্করের 
এই মানবিকতা রবীন্দ্রনাথকে কাব্প্রেরণা জোগাইয়াছে। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই শ্রেণীর কবিতার সহিত বৈষ্ণব 
ধর্ম-সাধনা ও পদাবলী সাহিত্যের যোঁগ নিতাস্তুই বহিরঙ্গ ও ক্ষীণ । 
এইবার বৈষ্ণবীয় সাধনরীতির সহিত ইহাদের ভাবের প্রভেদ কোথায় 
তাহা নিদেশ করা হইতেছে । 

গৌড়ীর বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ পুর্ব্রহ্ম অখিলরসামৃতমৃত্ি, তিনি 
মৃতিমান শুঙ্গার, গোলোকে তাহার অধিষ্ঠান। প্রীরাধ। জীবাত্মা, 
মহাভাবন্বরূপিনী তিনি, এতছৃভয়ের মিলন বৈষ্ণবের পরমতত্ব এবং 
তাহাই লৌকিক ভাষায়, লৌকিক রসের আশ্রয়ে প্রাকৃতজনের 
বোধগম্য করিয়া পদাবলী-সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া চৈতন্যো স্তর 
সাহিত্যে বণিত হইয়াছে । মধুরে সকল রসের সমন্বিত প্রকাশ 
বলিয় সেখানে বহিলক্ষণ হিসাবে লৌকিক প্রেমকে অবলম্বন স্বরূপ 


১। *ততমাশু বিদ্বং তপসস্তপস্বী বনস্পতিং ব্জ ইবাবতজ্য । 
্ত্ীসন্নিকর্ষং পরিহতুমিচ্ছননন্তর্টধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ 
_কুমার ৩।৭৪ 
[ 'তপস্বী প্রমথনাথ, বজ যেমন ব্নস্পতিকে ভগ্ন করিয়া অদৃষ্ট হয় সেই 
প্রকার কামকে ভস্মশৈষ করিয়া স্ত্রীজনের সন্নিধি পরিত্যাগ করিতে হচ্ছ! 
করিয়! ভূতগণের সহিত স্থান ত্যাগ করিলেন । ] 


২। কুমার ৮৫০__৫২ শ্লোক দ্রঃ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৬৫ 


গ্রহণ করা হইয়াছে । “বিশেষ করিয়া চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে, 
বলিবার কাঁরণ এই যে জয়দেবের কবিতায় “যদি বিলাসকলাস্তু 
কুতৃহলম্” তবেই পাঠকের সেই কাব্যের ভোজে নিমন্ত্রণ জুটিবে 
একথ। কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন ; কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গোঞ্টীগত 
সাধনার সহায়ক করিয়া তিনি কাব্যের স্থগ্টি করেন নাই । বিষ্ভাপতির 
কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস 
বেশি”। কবির সহজ প্রতিভা তাহাকে যে-পথ নিদিষ্ট করিয়! 
দিয়াছে সে-পথে, জয়দেবেরই মভো, কোন বিশেষ ধর্মমতের অন্ু- 
শাসন মানিয়া তাহাকে চলিতে হয় নাই। এই কারণে ঈশ্বর 
অপেক্ষা জগৎ ও জীবন তাহাদের কাব্যে অনেক বেশি পরিমাণে 
আত্ম প্রকাশ করিরাছে। 

গোঁবিন্দদাসের রচনা এই প্রসঙ্গের একটি সুন্দর উদাহরণস্থল। 
গৌবিন্দদাস জন্বস্বত্রে চৈতন্তদেবের পার্শবদগণের ভাবের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। তাহার জীবৎকালে গৌড়ীয় সাঁধনতত্ব একটি 
নিদিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, চৈতন্তদেবের জীবন অবলম্বন 
করিয়া ভক্তিরসাশ্রিত পদও তিনি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু 
এতৎসত্বেও গোবিন্দদাঁসের চিত্ত প্রধানত: লীলা-বিলাসের দিকে, 
ভাবগন্ভীর আত্মোপলব্ধির দিকে নয়। এই কারণে পদাবলী- 
সাহিত্যের সমালোচকগণ তাহাকে রচনাভঙ্গীর দিক হইতে স্বভাবতঃ 
বিষ্ভাপতির উত্তরপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন । 

রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও আনন্দ 
প্রধান লক্ষ্য । তীশ্বরের সহিত সেখানে কবির যে সম্পর্ক তাহ৷ 
কবির জীবনকে তথা কাব্যকে, আচ্ছন্ন করে নাই। বিশ্বের সৌন্দর্য 
ও কল্যাণ* কবিকে যেখানে সহজ কবিত্ব-ধর্মে উদ্দ্ধ করিয়াছে 


গু 


৬৬ রবীন্্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


ঈশ্বরপ্রেম তাহার সহচর হইয়া কোথাও কোথাও আসিয়াছে মাত্র, 
কবির অস্তিত্বে সর্বময় হইয়া ওঠে নাই । এ কথার অর্থ এমন নয় যে 
কবির অনুভূতিতে দৈম্ত আছে; বরং অশির্দেশ্য সৌন্দর্যের রহস্ময়তা 
উল্লিখিত কবিতানিচয়ে এবং আরও বহু কবিতায় ভাঁষা পাইয়াছে। 
এইখানেই এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য । আমরা উদাহরণস্বরূপ 
কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার পূর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিব যে রবীন্দ্রনাথের যে অনুভূতি এই 
কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়ছে তাহ রবীক্দ্রনাথেরই ব্যক্তিজীবনের 
অনুভূতি মাত্র, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মসাধনার তত্ব নয়, 
অপরপক্ষে বৈষ্ণবপদাবলীতে সাধনতত্ব কবির কবিত্বে মাধুর্ষমণ্ডিত 
হইয়াছে । | 
আধ্যাত্মিকতার সহিত যেখানে রোম্যা্টিক অনির্দেশ্য-হেতু 

ভাবাকুলতা আসিয়া মিলিয়াছে গীতাঞ্জলির চরম কবিত্ব সেখানে । 

“সুদূর কোন্‌ নদীর পারে, 

গহন কোন্‌ বনের ধারে, 

গভীর কোন্‌ অন্ধকারে 

হতেছ তুমি পার, 

পরানসখা বন্ধু হে আমার |” 
এখানে যে রহস্যময় ব্যাকুলতার প্রকাঁশ তাহাই এই কবিতার প্রাণ। 
দ্বিতীয়তঃ যে জয়দেব গোস্বামীর শুঙ্গীররসাশ্রিত লৌকিক কাব্যকে 
রাধাকৃষ্ণের বীজমন্ত্রে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবগণ শোধন করিয়া 
লইয়াছেন ও গ্রন্থকারকে আপন আপন সম্প্রদায়ের পুরোধা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কাব্যে যেমন “বিলাস-কলা”ই 
সর্বময়, রবীন্দ্রনাথের গীতাপ্জলিতেও তেমনি ইন্ড্রিয়ভোগ্য জগতেরই 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৬৭ 


প্রাধান্য । অবশ্য জয়দেবের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে যে 
নিরস্কুশ দেহচর্চা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার লেশমাত্র নাই, তবে 
যাহ! আছে তাহা সাধকের আত্মবিলোগী এঁকান্তিকতা নয়, জগতের 
সৌন্দর্যের প্রতি উন্মুখতা । যে-জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রামে নিয়ত সৌন্দর্যের 
নব নব তরঙ্গ তুলিতেছে তাহাই কবির কাব্যে ধর! দিয়াছে । 
“এই তে। তোমার প্রেম, ওগো। 
হৃদরহরণ। 
এই যে পাতায় আলো নাচে 
সোনার বরন। 
এই যে মধুত্র আলসভরে 
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে, 
এই যে বাতাস দেহে করে 
অমৃত ক্ষরণ | 
অথবা 
“এস হে এস, সজল ঘন, 
বাদল-বরিষণে ; 
বিপুল ভব শ্যামল নহে 
এস হে এ জীবনে । 
এস হে গিরিশিখর চুমি, 
ছাঁয়ায় ঘিরি কানন ভূমি; 
গগন ছেয়ে এস হে তুমি 
গভীর গরজনে | 
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন 


পুলকভর। ফুলে । 


৬৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


উছলি উঠে কলরোঁদন 
নদীর কুলে কুলে । 
এস হে এস হৃদয়-ভরা, 
এস হে এস পিপাসা-হরা, 
এস হে আখি-শীতল-করা, 
ঘনায়ে এস মনে ।” 


ইহা পুরাপুরি বর্ধার কবিতাঁ। বর্ষ| এখানে যে শুধু উদ্দীপন হিসাবে 
আসিয়াছে তাহা নয়। অথচ প্রকৃতি সম্পর্কে এই কবিতায় যে 
ভাবাকুলতা, তথাকথিত বৈষ্ণব প্রেরণায় রচিত গীতাঞ্জলির অপরাপর 
কবিতায় তাহ! সমান ভাঁবে বর্তমান এবং প্রধানতঃ কবিতাগুলির 
কাব্যত্বের দাবী এই ভাবাকুলতাকে আশ্রয় করিয়াই। ইহাই 
অধ্যাত্ম অনুভূতি লইয়! কাব্যবিলাস। 

বৈষ্ব সাহিত্যের প্রভাব যে এখানে অতিক্ষীণ, আধ্যাত্মিকতা ও 
ও যে এখানে একান্তিক নয়, তাহ! বুঝিবার পক্ষে আর একটি 
কথা উল্লেখযোগ্য । গীতাঞ্জলিতে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত সামাজিক 
সমস্যা, দেশাত্মবোধ, ইত্যাদি বিষয় অবলঞ্নে রচিত কতগুলি 
কবিতা আছে এবং সেগুলি যে শুধু একই গ্রন্থের আধারে 
পরিবেধিত ॥হইয়াছে তাহা নয়, সেগুলির রচনাও হইয়াছে 
ইহাদের সহিত একযোগে । ধাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে 


“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ, 

পাঁথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বারোমাস ।” 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৬৯ 


তিনি কি বৈষ্ুবের 'অখিলরসামৃতমূতি ? 
“ভজন পূজন সাধন আরাধন! 
সকলই থাক পড়ে, 
রুদ্ধ গৃহে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস ওরে” 
ধাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে তিনি কি বৈষ্ব ? অন্যত্র চৈতন্তাদেবের 
প্রেমোন্মাদকে যিনি 
“যে ভক্তি তোমারে লয়ে বৈর্ধ নাহি মানে 
মুতে বিহ্বল হয়, নৃত্য গীত গানে 
ভাবোন্নাদমন্ততায়, সেই জ্ঞানহার! 
উদ্ভ্রান্ত, উচ্ছুলফেন ভক্তিমাদধার।” 
বলিয়া যিনি ধিকৃকৃত করিয়াছেন তিনি কি বৈষ্ব ? 
উপনিষদের ভাবেও গীতাঞ্জলির কতগুলি কবিতা অনুপ্রানিত 
বলা হইয়। থাকে । 
“সীমার মাঝে, অসীম, তুমি 
বাজাও আপন স্ুর। 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
কত বর্ণে কত গন্ধে, 
কত গানে কত ছন্দে, 
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় 
জাগে হৃদয়পুর। 
আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন সুমধুর ॥ 


৭০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


এ-কবিতায় যিনি অরূপ, যিনি বর্ণ-গন্ধ-গীতির অতীত তিনি রূপের 
লীলায় নিজেকে অধিকতর করিয়া প;:ইতেছেন, এই ভাবটি আছে। 
পরের স্তবকে 
“তোমায় আমায় মিলন হলে 
সকলিই যায় খুলে, 
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে 
উঠে তখন ছুলে। 
তোমার আলোয় নাই তো ছাঁয়া, 
আমার মাঝে পায় সেকায়া, 
হয় সে আমার অশ্রুজলে 
অসুন্দর বিধুর । 
আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন অুমধুর ॥ 
এই যে ছাঁয়ামালিন্যহীন আলোকের কায়াবলম্বন, পুর্ণের এই ভঙ্গুর 
ছুঃখময় পাথব বন্ধন স্বীকার ইহার মধ্যে উপনিধদ্-কথিত 
ব্রন্মের স্বরপের আভাস আছে। উপনিধদের ভরঙ্গান্থরূপ রবীন্দ্র 
নাথের ভাবায় 


দিন নাই, রাতি নাই, নাই জন প্রাণী, 

বণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী ।” 
ইহার সহিত বৈষ্বের গোলোকপতির কোন সঙ্গতিই নাই। 
ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার আর্গিকের যে-সাদৃণ্য আছে, 
তাহা অনিবার্ধ কারণেই আসিয়াছে । সে কারণ এই যে প্রেম- 
সম্পর্কের বর্ণন। পদাবলীতে আছে, এখানেও আছে, উভয়কেই 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৭১ 


আধ্যাত্িক ব্যাখ্যার আওতায় আনা চলে এবং প্রেমের পক্ষে 
যাহা কিছু উদ্দীপন ও জঞ্চারী বিভাব-অনুভাব তাহা উভয় 
ক্ষেত্রেই বর্তমান । আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এ-কবিতায় 
লীলা অংশই প্রবল ও এইখানেই ইহার কাব্যত্ব এবং সেখানে 
উপনিষদের দাঁন কিছুই নাই। কবি এখানে সম্পূর্ণ মৌলিক। 
“নৈবেছ্ে'র কবি অধ্যাত্মমানসের আকাশে ও আমাদের সংসার- 
সীমার মধ্যে, নীড়ে, ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কে নিঃসংশয়, 
“পিতাঁমাতা ভাতা প্রিয় পরিবার 
পুত্র আমার মিত্র আমার” _রূপে 

তাহাকে বিরাজমান দেখিয়া পরিতৃপ্ত ঃ গীতাঞ্জলিতে কবি স্থির বিশ্বাস- 
প্রত্যয়ের পরিবর্তে নিখিলসৌন্দর্যসার পুরুষের সংশয়-সুন্দর রহস্যময় 
মধুর অনুভূতিতে আবিষ্ট। 

গীতাঞ্জলিতে আর এক শ্রেনীর কবিতা আছে; ইন্ড্রিয়-ভোগের 
জগতের প্রতি ভোগোন্ুখতা (59050905555 ) এবং প্রাগুক্ত 
ব্যাখ্যাতীত রহস্যময় বিরহবোধ দ্বারা সেগুলি অন্ুপ্রেরিত বলিয়! 
সেগুলিতে কালিদাসের প্রভাব অনুমান কর! অসঙ্গত নয় । “বর্ধাতু 
রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিরহ জাগায় সেটি অধিক স্থলেই প্রিয়ার নয়, 
অন্তরের অস্তরতম প্রিয়ের। কালিদাস যে বিরহটি প্রিয় ও প্রিয়ার 
অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গড়ে তুলেছেন, বর্ধাকালের যে বিরহ সমস্ত 
প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ ও তরুণীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ তরুণীর সম্পর্ক বর্জন 
করে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধরা-ছৌওয়া যায় না এমন যে একটি , 
অশরীরী আকিঞ্চন আছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।”__-কবি পরিচিতি, 
বর্ধা-কাক্যের ক্রমবিকাশ পৃঃ ৭৯ ডাঃ সুরেন্্রনাথ দাশ গুপ্ত। 


৭২. রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ধার কবি বলিয়া! সমধিক 
খ্যাত। উভয়ের বর্ষা-বর্ণনায় আবার নিগুঢ সাদৃশ্য বর্তমান; 
চিত্র-কল্পনায় এবং বিরহের বর্ণনায় বর্ধাধতুকে প্রধান অবলম্বনরূপে 
গ্রহণ করায় এই সাদৃশ্য সমধিক প্রকাশমান। মেঘদৃত” বিরহের 
কাব্য, "তু-সংহারে”ও সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলন্ত প্রধান হইয়! 
উঠিয়াছে। অপরাপর খতু-বর্ণনা অপেক্ষা বর্ধার বর্ণনা সেই কারণে 
এইখানে বিশিষ্ট। মেঘদর্শনে যে “সুখিনোইপ্যন্তথাবৃত্তিচেতঃ” 
হইয়া থাকে মেঘদূতের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দীর্ঘকাল 
অনুরণিত হইয়াছে । “বিচিত্র প্রবন্ধ” গ্রন্থের নববধা” প্রবন্ধে কবি 
লিখিতেছেন, “নব মেঘের আর একটি কাঁজ আছে। সে আমাদের 
চারিদিকে একটি পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচন। করিয়! 'জননান্তর- 
সৌহ্ৃদানি” মনে করাইয়া দেয়__অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোন 
একটি চিরজ্ঞীত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা! করিয়া তোলে |” এই 
উক্তির দ্বারা ইহ! নিঃসন্দেহে প্রতিষিত হয় যে নিম্োক্ত কবিতাগুলির 
এবং ইহাদের অনুরূপ কবিতাগুলির প্রেরণার মূলে কালিদাসীয় 
কাব্যের ভাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করিয়া আছে। 

গীতাঞ্জলির যে কবিতাটি “আষাঢ় সন্ধ্যা” নামে সঞ্চয়িতায় স্থান 
পাইয়াছে সেই কবিতাঁটিকে এই আলোকে পরীক্ষা! করা যাউক । 


“আধাঁঢ-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে । 
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে। 

একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন মনে 
সজল হাওয়! যুখীর বনে 
কী কথা যায় কয়ে ॥ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৭৩ 


হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কুল; 
সৌরভে প্রাণ আকুল করে ভিজে বনের ফুল। 


আধার রাতে প্রহরগুলি 
কোন্‌ স্থরে আজ ভরিয়ে তুলি, 
কোন্‌ ভূলে আজ সকল ভুলি 
আছি আকুল হয়ে ॥” 


কাব্য বিচারে একবিতা৷ কবির মৌলিক স্থপতি সন্দেহ নাই৷ আধাঁটের 
দিবাবসান বেলায় অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরিতেছে। বর্ষণসিক্ত যুখীবন হইতে 
গন্ধ-তরঙ্গ সন্ধ্যার অন্ধকার ছাইয়া ফেলিয়াছে ও কবিচিন্তে বড়ই 
শৃন্যতা, বড়ই একাকিত্ববোধের সঞ্চার করিতেছে। এই শুন্যতা 
ভরিয়া তুলিবার মতো সুর তাহার ব্যাকুল কণ্ে জোগাইতেছে না। 
প্রত্যহের বাধা অভ্যস্ত জীবনের পথ হইতে কোন মনোরম ভূলের 
পথে চলিবার জন্য কবি অন্তরে আকুলতা অনুভব করিতেছেন । 
কবিতাটি বাংল! সাহিত্যে একান্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈ শিষ্ট্ে 
লক্ষণাক্রীস্ত বলিয়া সহজেই পাঠক চিনিক্ত পারেন। কিন্তু বার 
আবির্ভাবের ফলে মনুষ্তচিত্বের বিচিত্র ও অনির্দেশ্ঠ-হেতু যে বিরহ- 
বোধের কথা আলোচিত হইয়াছে কালিদাঁসীয় কাব্যের সেই ভাবটিই 


এই কবিতার অবলম্বন ৷ 
উদ্ধৃত কবিতাটিতে যে রহস্তময় বেদনাবৌধ আছে তাহা নিম্নোক্ত 
কবিতায় “চিরজ্ঞীত চিরপ্রিয়ের” সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া নবতর 


সার্থকতা,লাভ করিয়াছে । 


৭8 রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, 
বাদল জল পড়িছে করি ঝরি। 
এ ঘোর রাতে কিসের “গি 
পরান মম সহস। জাগি 
এমন কেন করিছে মরি মরি । 
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি | 
এই অনিরদেশ্য-কারণ বিরহবোধের কাব্ত্ নিম্নে।ক্ত স্তবকের আুনিশ্চয় 
দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে ৮ 
“বেদনাদূতী গাহিছে, “ওরে প্রাণ, 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান । 
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে, 
হুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান, 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান 1” 
কিন্ত এই সেই “চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়” এ কবিতায় তিনি ভগবান 
হইয়াছেন। তিনি কবিকে এমন রাত্রিতেই ডাকেন । “মালিনী; 
হইতে উদ্ধত কাব্যাংশে এবং এখানে- উভয়স্থলেই আমরা দেখিতে 
পাইলাম রবীন্দ্রনাথের অধ্যান্ম অনুভুতি কবিচিন্তে প্রকৃতির দ্বার 
সংঘটিত সৌন্দর্যাবেশের ফল। জ্যোৎন্না-যামিনীতে ভাবাবিষ্ট রাঁজকন্য। 
মালিনী ও বর্ষা-রজনীর স্ুখস্ুপ্তজন উভয়েরই “অন্রাবৃত্তি চেত£”, 
উভয়ের চিত্তেই “জননান্তর-সৌহ্ৃদানি”্র উদ্বোধন, এবং “চিরজ্ঞাত 
চিরপ্রিয়ে”্র জন্য উভয়েই “পহুৎসুকী”। 
প্রকৃতির রম্যতা হইতে মানবচিন্তের যে বিহ্বলতা কালিদাসের 
'কাব্য হইতে গৃহীত হইয়।ছে সেই ভাঁবটিকে অবলম্বন করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ আপন ভাবকল্পনার পথে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়! 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৭৫ 


অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মূলতঃ তাহার এই 
প্রেরণা কালিদাসের কাব্য হইতেই গৃহীত। খতুসংহারে বিবিধ 
শ্লোকে প্রকৃতির রম্যতা মানবচিত্তে এক অজ্ঞাত-ম্বরূপ বিরহ-বোধের 
স্থপতি করিতেছে, 

সিতোৎপলাভাম্ব্দচুন্িতৌপলাঃ 

সমাচিতাঃ প্রজ্রবণৈঃ সমন্ততঃ | 

প্রবৃত্ব-ৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ 

সমুতসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥ বর্ষা-বর্ণনম্ঃ ১৬ 


[ চারিদিকে যাহাঁদের ঝর্ণাগুলি বহিয়া চলিয়াছে, শ্বেতকমল প্রভ 
মেঘগুলি যাহাঁদিগকে চুম্বন করিতেছে, ময়ুরগুলি যাহাদের উপরে 
দাঁড়াইয়া নাচিতেছে সেই সব উপলখণ্ডে শোভিত পৰতগুলি হৃদয়ে 
উৎক্া৷ জন্মাইতেছে । ] 

কদন্বসর্জার্জন কেতকীবনং 
প্রকম্পয়ংস্তৎকুস্মমাধিবাসিতঃ। 
স-শীকরান্তোধরসঙ্গ শীতলঃ 

সমীরণঃ কং ন করোতিসোতম্বকম্‌ ॥ এ, ১৭ 


[ বষার বারিকণার সংস্পর্শে শীত হইয়া। কদম্ব-শীল-অভজুন- 
কেতকী বন কম্পিত করিয়া ও সেই বনের সৌগন্ধ্যে আমোদিত 
হইয়া সমীরণ কাহার প্রাণ না উৎকণ্টিত করিয়া তুলিতেছে ? 7] 


বিলোলনেত্রোৎপলশোৌভিতাননৈ- 
মুঁগৈঃ সমস্তাহুপজাতসাধ্বসৈহ | 
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী 
সমুতস্কত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ এ, ৯ 


ণঙ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


[ চঞ্চল কমল নয়নে যাহাদের মুখের শ্রী সাধিত হইয়াছে সেই 
ভয়চকিত মৃগকুলে পূর্ণ সৈকতিনী বনস্থলীর দর্শনে “লোকের চিত্ত 
যেন কেমন অধীর, উৎ্কগ্াময় হইয়া উঠিতেছে”__রাজেন্দ্রনাঁথ 
বিছ্যাভূষণ। ] | 

ভিন্নাঞ্ন-প্রচয়-কান্তি নভো মনোজ্ঞ 

বন্ধুক-পুষ্প রচিতারুণতা চ ভূমিঃ। 

বপ্রাশ্চপক্ককলমাবৃত-ভূমি-ভাগাঃ 

প্রোথকথয়ন্তি ন মনো ভূবি কস্ত ঘুনঃ॥ শরদর্ণনম্‌, ৫ 

| দলিত অজ্ঞানবৎ মনৌরম নভৌমগ্ল, বাঁধূলী ফুলের আভার 

আরক্ত কান্তি বন্ুন্ধরা, স্ুপক্ক ধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া পরিশোভমান 
শস্তক্ষেত্র আজ কোন্‌ যুবকের না হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল করিয়া 
তুলিতেছে ? 7 

শেফালিকা-কুস্থনগন্ধ-মনোহরাঁণি 

স্বন্থ-স্থিতাগুজ-কুল প্রতিনাদিতানি | 

পধন্ত-সংস্থিত- মৃগী-নয়নোতৎপলানি 

প্রোৎকখয়ত্যু-পবনানি মনাংসি পুংসাম্‌॥--শরদর্ণনম্‌ ১৪ 

[ শেফালিকা-কুন্থুমের গন্ধে মনোহর, পুলকিত বিহগ-কুলের 
কাকলীতে প্রতিধ্বনিত, প্রত্যন্তভাগে আসীন মুগীকুলের নয়নকমলে 
পরিশোভিত উপবনগুলি মানুষের চিত্ত উৎকণ্ঠাপুর্ণ করিতেছে । ] 

কহলার-পদ্দ-কুমুদানি মুহুখিধুন্বং- 
স্তৎসঙ্গনাদধিকশীতলতামুপেতঃ | 
উৎকগয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে 
পত্রান্ত-লগ্ন-তুহিনাম্বুবিধুয়মানঃ।-__এঁ ১৫ 

[প্রভাতে যে সমীরণ কহুলার-পদ্ম কুমুদগুলিকে বারবার 'কম্পিত 





রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৭৭ 


করিয়া তাহাঁদের সহবাঁসে অধিকতর শ্ীতলতা। লাভ করিয়া, তরু- 
লতার পত্রপ্রান্তে সংসক্ত শিশিরবিন্দুগুলি প্রকম্পিত করিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে চিত্ত একান্ত উৎকচিত হইয়! 
উঠিতেছে। ] 
নিয়ে উদ্ধত বসন্তের কবিভাটিতে এই ব্যাখ্যাতীত “নামহীন 
বাসন” এই রহস্যময় বিরহবোধ আর কোন তত্ব দ্বার! খণ্ডিত হয় 
নাই, এখানে যাহার রহস্তময় অস্তিত্ব ও বিচিত্র বিরহ কবিকে 
পহুতসুকী করিয়া তুলিতেছে সে ভগবান নয়, কবির আপন চিত্তের 
অমেয় সৌন্দর্ষবোধ ; কখনও সে রবীন্দ্র-কাব্যে অশরীরিমাত্র, কখনও 
সে শরীরী, সুন্দরী নারী, সৌন্দমধবোধের উদ্বোধয়িত্রী, কবির 
কাব্য-লক্ষ্ী। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করিব । 
“আজি গন্ধবিধুর সমীরণে 
কার জন্ধানে ফিরি বনে বনে। 
আজি ক্ষ নীলান্বর মাঝে 
একী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে। 
সুদূর দিগন্তে সকরুণ গঠ্াঙ্গীত 
লাগে মোর চিন্তায় কাজে__ 
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে 
গম্ধবিধুর সমীরণে। 
ওগো জানিন। কী নন্দনরাঁগে 
স্বখে  উৎস্থক যৌবন জাগে। 
আজি আত্মমুকুল-সৌগন্ধ্যে 
নব পল্লব-মর্মর ছন্দে, 


৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


চন্দ্র-কিরণ-স্থধাঁসিঞ্চিত অন্বরে 
অশ্রু-সরস মহানন্দে 
আমি পুলকিত কার পরশনে 
গম্ধবিধুর সমীরণে ॥৮ . - গীতাঞ্জলি । 
এই কবিতায় সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট; কবিতার শব্দচয়ন, 

পরিবেশ-রচনা, পারিপাট, হুক্ব-দীর্থ উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য ইহাতে 
প্রকাশমান এবং কালিদাসীয় উক্ত বিশিষ্ট ভাঁবটি ইহার প্রেরণার 
মূলে রহিয়াছে মনে হয়। রবীন্রনাথ যে উক্ত ভাবটি অবলম্বন করিয়। 
কালিদাসের পথেই কালিদাসকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন ইহা 
বলিবার কারণ এই যে কালিদাসের কাব্যের উক্ত ভাবটি এখানে 
গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে বড়! কথা, কবির 
নিজের মনের ভাবাবেশের স্পর্শ ইহাতে লাগিয়াছে এবং তাহাতে 
সহ্ৃদয়-চিত্তে কবিতার ভাবের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ভূতীয় অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায়ে আমরা কালিদাসীয় রোম্যান্টিক কবি-মানসের 
একটি বিশেষ অবস্থান, একটি দ্ষ্টিভজ্ী, কাঁব্যোপকরণরূপে কী 
ভাবে রবীন্দ্রকাব্যে স্বীকৃত হইয়াছে ভাহার আলোচন। করিয়াছি। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তত্বের দ্বার! তত্বের প্রেরণা লক্ষ্য করিয়াছি ও 
প্রসঙ্গতঃ প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার কিরৎ পরিমাণে অনুসরণ 
করিয়াছি । বর্তমান অধ্যারে কালিদাসীয় কাব্যের অলঙ্কার ও ভাব 
রবীন্দ্রকাব্যকে যথাক্রমে ভাব ও অলঙ্কারের প্রেরণাদ্বারা কেমন 
করিয়া সমুদ্ধ করিয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কালিদাস 
ও রবীন্দ্রনাথের উপমা প্রয়োগ ব্যাপারে সাদৃশ্তও এই প্রসঙ্গে 
আমর বিচার করিব । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে তাহাতে 

প্রস্তাবিত বিষয় সবিশেষত্ব হইতে নিবিশেষত্বে, এককালিকত্ব ও 
একদেশিকত্ব হইতে সার্বকালিকত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়; 
ব্যক্তিসত্তা বা বস্তুসত্তা বিশ্বসত্তায় পরিণতি লাভ করে; স্পষ্টরেখার 
বন্ধনে ধৃত প্রতিকৃতির রেখাঁবন্ধন ক্রমে ধূসরতার মধ্যে বিলীন হইয়া 
এক রহস্তময় ব্যাপকতার আভাস আনয়ন করে। উদাহরণ স্বরূপ 
“চিত্রা কাব্যের উর্বশী” কবিতাটিকে গ্রহণ করিতে পারি। কবিতাটির 
ছিতীয় স্তবকে উর্বশীর বর্ণনা এই £- 

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে, 

ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে-__ 

তরঙ্গিত মহাসি্ধু মন্ত্র শান্ত ভূজঙ্গের মতে! 


৮০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত 
করি অবনত । 
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, 
তুমি অনিশ্ন্তি। 
একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যথাযোগ্য পটভূমির উপরে নির্দিষ্ট রেখার 
বন্ধনে এ একখানি নারীচিত্র । অন্ত্যপূর্ব স্তবক পর্যন্ত এই চিত্রখানির 
যথাযৌগ্যতা রক্ষিত হইয়াছে । অস্তিমস্তবকে এই চিত্রের রেখা- 
বন্ধনের বর্ণীবলি গলিয়া গলিয়া পড়িয়াছে ; যাহা এক ও অখণ্ড 
ছিল, স্থল দেহবন্ধনে ধর। দিয়াছিল, তাহা! এক বহু-ব্যাপক সক্ষম 
অতীন্ড্রিয়-প্রায় অনুভূতির বিষয়ীভূত হইয়াছে । যে ছিল সুন্দরী, সে 
বিদেহ সৌন্দর্যমাত্রে পর্যবসান লাভ করিয়াছে । 
“ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী, 
অস্তাচলবাঁসিনী উব্বশী। 
তাঁই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে 
কাঁর চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে, 
পুণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি 
দূরস্মৃতি কোথা! হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি-_ 
ঝরে অশ্ররাশি। 
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, 
অয়ি অবন্ধনে |” 


এ উর্বশী “অবন্ধনা?, এ শুধুই "দুরস্মৃতি” | 


উর্বশী কবিতার রচনাকাল ১৩০২ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, 
বলাকাঁর "শা-জাহান” কবিতা রচিত হইয়াছে ১৩২১ সালের ১৪ই 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৮১ 


কাতিক। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ১৯ বৎসর, কিন্তু কবির চিত্তের 
এই বিশেষ প্রবণতার, দেহীকে বিদেহ সৌন্দর্যে পরিণাম দিবার এই 
আগ্রহের প্রকাশ সমান রহিয়াছে । 

“জ্যোতস্ারাতে নিভৃত মন্দিরে 

প্রেয়সীরে 
যে নামে ডাঁকিতে ধীরে ধীরে 
সেই কানে-কানে ডাক। রেখে গেলে এইখানে 
অনন্তের কানে ।” 

এ পর্যন্ত সমাট-প্রেয়সীর বর্ণনা দেহসীমার বন্ধনে ধরা হইয়াছে, 
কিন্ত কয়েক পংক্তি পরেই 

“যেথা তব বিরহিনী প্রিয় 

| রয়েছে মিশিয়া 

প্রভাতের অরুণ-আভাসে, 

ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে, 

পুণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে, 

ভাষার অতীত তীরে 

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে ।” 
উপরের ছুইটি উদ্দাহরণে সসীমের সীমাহীনতা৷ বা! বৃহত্তর ব্যাপ্তির 
মধ্যে আকস্মিক পরিণতি দেখা দিয়াছে, স্থল বস্তুদেহ শ্বৃক্ষ 
বিদেহিতায় হাঁরাইয়া গিয়াছে, গুণধর্মের আধার শুধুই গুণ-ধর্মে 
পরিণাম লাভ করিয়াছে । 

এইবার স্থল বস্তবাচক (00201909 ) পদার্থ যেখানে স্থল 

পদার্থের স্বরূপ অক্ষু্ন রাখিয়াই কবি-কল্পন! দ্বারা নৃতন মহিমার 
আরোপের ফলে ব্যাপকত। লাভ করিয়া ও ৪050090 বস্তর সাদশ্য 





৮২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


লাভ করিয়া রসিক-চিত্তকে নবতর রসাস্বাদনের পথে মুক্তি দিয়াছে 
এমন কয়েকটি উদাহরণের আলোচন। করা যাইতেছে । 

“সোনার তরী” কাব্যের যেতে নাহি দিব" কবিতায় “পুজার 
ছুটির শেষে পিতার প্রবাস-যাত্রায় বাধা তাহার চারি বৎসরের 
কন্তাঁটি। দ্বারপ্রান্তে সে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে ; “যেতে নাহি 
দিব” বলিয়াই যেন পিতার গমনের পথে সে অনতিক্রম্য বাধার 
স্থপ্টি করিয়াছে__এমন তার মুখভাব। তথাপি কর্তব্যের দায়ে পিতা 
তাহাকে ফেলিয়। চলিয়! গেল। কবিতাটিতে এইবার ব্যক্তি-চিত্তের 
বিরহবোধ বহিবিশ্বে যেন ছড়াইয়া আছে এমন অনুভূতির দীর্ঘ 
বর্ণনা । কিছুদূর বর্ণনার অগ্রগতির পরেই কৰি বলিলেন, 

০০৯০৭, দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত 

যুগ যুগান্তর ক্লান্ত দিগন্তবিস্তূত 

ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস ।” 
হহার পরে স্তবকোচিত ছেদ এবং তাহার পরের পংক্তি 

“কী গভীর ছুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, 

সমস্ত পুথিবী |” 
তাহার পরে সমস্ত পুথথিবী ব্যাপী মৃত্যুকে বাঁধ। দিবার ব্যর্থ-করুণ 
প্রয়াসের কথা । মাঝখানে একবার কন্যাকণ্ঠের সে 2050:80% 
বিশ্বকণ্ঠের আর্তস্বরের একটি উপমা 

****...**- চারিদিক হতে আজি 

অবিশ্রীম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি 

সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন 

মোর কন্যা কণ্ঠস্বরে, শিশুর মতন 

বিশ্বের অবোধবাণী |” 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৮৩ 


এইবার যাহার জন্য এত প্রস্ততি, এত অপেক্ষা সেই 
চত্রখানি এতক্ষণে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধর! হইল, 


«বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে 
দূরব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাহ্ুবীর কুলে 
একখাঁনি রৌদ্রগীত হিরণ্য-অঞ্চল 
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়ন যুগল 
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী। 
দেখিলাম তার সেই প্লান মুখখানি 
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত 
মোর চারি বৎসরের কন্যাঁটির মতে 1৮ 


এখানে ব্যক্তি-চিত্তের বিরহবোধ বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়! পড়িয়াছে 
এবং চারি বৎসরের কন্যাটি দেখা দিয়াছে বনুন্ধরারূপে । এই 
ভাবটির প্রকাশের মধ্যেই এই দীর্ঘ এই সাত পাত'-ব্যাপী কবিতার 
সার্থকতা । বিরাটের আভাস পাঠকচিত্তে ঘনা ইয়া তুলিবার প্রয়াস 
কতদূর সার্থক হইয়াছে.বা কবিতাটি এত দীর্ঘ না হইলে কী ক্ষতি- 
বৃদ্ধি হইত সে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়এ এখানে আমাদের বক্তব্য 
এই যে ঠিক এই প্রকার প্রয়াস কালিদাসের কাব্যে আমরা দেখিতে 
পাই। নিয়ে এই প্রসঙ্গে উদাহরণকল্পে যে ক্লোকটি উদ্ধত হইতেছে 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকে যে আকৃষ্ট হইয়াছিল “প্রাচীন সাহিত্যের 
'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা” প্রবন্ধে ইহার উদ্ধৃতি তাহার প্রমাঁণ। 
শ্লোকটি এই, 

সা মঙ্গলম্নানবিশুদ্ধগাত্রী 

গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বন্ত্রা । 


৮৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব 


নিবু -পর্জন্যজলাভিবেকা! 
প্রফুল্লকাশী বসু ধবরেজে ॥ 
প্কুমার 91১5 
[ বিবাহোচিত মঙ্গল স্ানে পরিশুদ্ধদেহা ও পতিমিলনের যোগ্য 
বসন ধারিণী পার্বতী বর্ষাস্সাতা ও কাশ কুসুমের আচ্ছাদনে পরি- 
শোভিত বস্থন্ধরার স্যাঁয় বিরাজ করিতেছিলেন । ] 
কবি এখানে যে উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা একটি 
অলঙ্কার মাত্র নয়; উমাকে সুন্দর দেখাইতেছিল, শুধু ইহাই কবির 
বক্তব্য নয়; একটিমাত্র উপমার যে ছিল শুধু দৃষ্টিগোচর, শুধু, 
সুন্দরী, তাহাকে অবলম্বন করিয়া পাঁগকের মন নৃতন সৌন্দধলোকে 
মুক্তিলাভ করিল। বর্ধাবিধৌতা৷ কাশকুম্ুমবসনা বন্ুন্ধরার সহিত 
তুলনায় যে গ্লানিরাহিত্য ও পবিভ্রতা, মহেশ্বরের সহিত যাহার পরিণয় 
হইবে তাহার লোৌকাতীত যে গৌরব ও অধুয্যতা_তাহা যেন এই 
উপমাটির অপেন্গ? করিয়াছিল। কবি এখানে গৃহের সৌন্দধের 
আধারকে বিপুলতর পটভূমিতে বিশ্ব-সৌন্দধের আধাররূপে চিদ্রিত 
দেখিয়াছেন । 
রঘুবংশের নিয়োক্ত' শ্লোকটিতে একটি উপমাদ্বারা কবি ইন্দিয়- 
ভোগের অতীত সৌন্দর্যের স্থট্টি করিয়াছেন। বরবেশী অজ 
বিদর্ভরাজ-সভায় উপস্থিত । 
ছুকুলবাসাঃ স বধূসমীপং 
নিন্তে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ। 
বেলাসকাশং ক্ষুটফেনরাজি- 
নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাঁদৈঃ॥ ৭1১৯ 
[ বিনীত অন্তঃপুররক্ষকগণ কর্তৃক ক্ষৌমবসনধারী তিনি (কুমার 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৮৫ 


অজ ) বধূ ইন্দুমতীর নিকটে নীত হইলেন, নবোদিত চন্দ্রের কিরণ- 
স্পর্শে চঞ্চল ফেনোচ্ছল সমুদ্র যেন বেলাভূমির দিকে আকৃষ্ট 
হইল |] 
একটি 'উপমা'র বৈশিষ্ট্ে মিলনের একখানি ছবি সমস্ত মাধুর্য ও 
পবিত্রত। নিয়া ইহাতে মুহুর্তে ফুটিঘ়া উঠিয়াছে, এবং শুধু তাহাই নয়, 
পূর্বকথিত ব্যাপকতার ও বিরাটত্বের আভাস ইহার মধ্যে প্রকাশ 
লাভ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের নিক্বোক্ত পংক্তিনিচয়ের উপমাঁয় এই 
মাধুর্য ও ওদার্ধ প্রকাঁশমান-_- 
“উদয়শিখরে সুর্যের মতো! 
সমস্ত প্রাণ মম 
চাহিয়া রয়েছে নিমেষে-নিহত 
একটি নয়ন সম; 
অগাঁধ অপার উদাস দৃষ্টি 
নাহিক তাহার সীম।। 
তুমি যেন ওই আকাশ উদার, 
আমি যেন এই অসীম পাখার, 
আকুল করেছে মাঝখানে তার 
আনন্দ পুণ্রিমা । 
ধ্যান, মাসী 
কিন্ত এ সাদৃ্ঠ স্থল ও অকিঞ্চিংকর এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেতে 
নাহি দিব” কবিতায় চাঁরিবৎসরের কন্যার ছবিটি যে বন্থদ্ধরার 
চিত্রটির স্যপ্তি করিয়াছে তাহার কল্পনাকে বিচার করিলেই দেখ! 
যাইবে কাঁলিদাসের উক্ত প্রকার উপমার প্রভাব দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
ক্রিয়াশীল হুয়া থাকিবে বলিবার সার্থকতা কোথায়। 


৮৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


অলস্কার হইভে ভাব ও চিত্রের কল্পনা 

ভাব ও চিত্রধর্মের সাদৃশ্য হইতে যেমন উপমার স্থপ্টি হইয়া থাকে 
তেমনি বিপরীত রীতিতে উপমাঁদি অলক্তার হইতে ভাঁব ও চিত্রের 
কল্পনাও অতি স্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় “মোর চারি- 
বৎসরের কন্ঠাটির মতো” বনুদ্ধরার চিত্রের উপস্থাপনায় ভাবের যে 
ব্যাপকতাঁর সহিত বিপুলতর চিত্রকল্পনা রহিয়াছে তাহাতে কালিদাস 
শ্লোকমাত্র-বিস্তার একটি উপমায় অতি সংহত ভাবে যাহ! করিয়াছেন 
তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি স্ুদীর্থস্তবকে 
যাহা পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার শেষফল একটি চিত্র, 
এবং এই চিত্রের উপকরণ একটি মাত্র উপমা । এই উপমাটিকেই 
এই স্তবকে বনুবিস্তারিত করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। 
কালিদাসের শ্লোকটিতে যেমন দেখিয়াছি উপমা উপজীব্যভাবকে 
নৃতন সম্ভাবনার পথে অগ্রসর করিতেছে, নূতন ব্যঞ্জনার স্যপ্টি 
করিতেছে, বোধের রাজ্য হইতে আমাদিগকে কল্পনা ও অনুভূতির 
রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের উপমাঁয়ও তেমনি ভাবের 
নৃতনতর, ব্যাপকতর সুচনা ঘটিয়াছে__তাহা বাক্তি-চিত্তের বিরহ 
হইতে বিশ্বব্যাপী বিরহবোধের কল্পনা। 

উর্বশী ও শাজাহান কবিতার উদ্ধত অংশের সহিত “যেতে নাহি 
দিব” কবিতার এই দিক হইতে একটি নিগুঢ সাদৃশ্য আছে; তাহ! 
এই, উভয় কবিতায়ই একদেশিকত্ব হইতে সার্বভৌমত্ব, বিশেষ 
হইতে নিবিশেষত্বে প্রয়াণ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র সীমা-বন্ধন হইতে 
বিরাট্ত্বের, অসীমতবর আভাস ফুটাইয়! তোল এখানে কবির কাজ। 
ইহাই অলঙ্কার হইতে ভাবের প্রেরণা । চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
আমরা সবিশেষ আঁলোচন করিব। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব ৮৭ 


কালিদাসের কাব্য হইতে পূর্বোদ্ধত শ্লোকটির বৈশিষ্ট্ে 
লক্ষণাক্রান্ত অনুরূপ বনু শ্লোক সংকলন করিয়া উক্ত আলোচিত তত্ব 
প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে। 


ক্মীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা 
পর্ষীপ্তচন্দ্রেব শরল্িযাম। 
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা- 
ভূয়োবভৌদর্গণমাদধানা ॥ 
_কুমার ৭২৩ 


[ নবীন ক্ষৌমবসন ধারণ করিয়া নৃতন দর্পণ হাতে নিয়া পার্বতী 
ফেনপুঞ্জলগ্না। ক্ষীরোদসমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায়, চন্দ্র কিরণোদ্ভাসিত 
শারদ রজনীর ন্যায় বিরাজ করিতে ছিলেন । ] 

এখাঁনেও পার্বতীকে বিপুলাবিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক করিয়া 
দেখিবার প্রয়াস, সেই প্রাগুক্ত বিরাট্ত্বের বোধ ঘনাইয়! তৃলিবার 
মধ্যেই শ্লোকটির সৌন্দর্য । 


বস্তকে ভাবে, লুম্দরকে বিদ্েহ সৌন্দর্যমাত্রে পরিণতি প্রদান 


কালিদাসের কাব্যে শরীরীকে অশরীরী সৌন্দর্ষমাত্রে পর্ধবসান- 
লাভ করিতে দেখা যাঁয় নিয়োক্ত শ্লোকরাঁজিতে । আশা করা যায় 
রসিকজন সহজেই স্বীকার করিবেন যে এই শ্লোকরাজির ভাব বিশেষ 
করিয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ | 

রামগিরি-প্রবাসী যক্ষ পত্বীবিরহে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়তমাঁকে 
খুঁজিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বিরহীর দৃষ্টিতে প্রিয়তমা মিশিয়। 
আছে, 


৮৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


শ্যামাম্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাত 

বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহ তারেষু কেশান্‌। 

উৎপশ্ঠামি প্রতন্ুষু নদী-বীচিঘু ভ্রবিশাসান্‌ 

হন্তৈকম্মিন কচিদপি ন তে চণ্ডি১ সাদৃশ্ঠমস্তি ॥ -_উত্তরমেঘ, ৪৩ 

 শ্যামালতায় অঙ্গলতিকার, চকিত হরিণীর দৃষ্টিতে তোমার 
চাহনির, চন্দ্রে তোমার মুখচ্ছায়ার, ময়ূরের কলাপে তোমার 
কেশরাশির, তটিনীর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উসিভঙ্গে তোমার ভ্রভঙ্গীর সাদৃশ্য 
খুঁজিতে যাই । হাঁয় কোপনে, কোন একটি বস্ততে তোমার সাদৃশ্যও 
খুঁজিয়। পাই না।] 

ইন্দুমতীর বিয়োগে আজও তেমনি প্রকৃতিতে প্রিয়াকে 
খুঁজিতেছেন। সৌন্বর্ধ-সাদৃশ্তে প্রিয়াকে বনুধাবৈচিত্র্যে প্রকাশ- 
মান! দেখিয়াও দেহের বন্ধনে তাহাকে না পাইয়া বিরহী রাজার 
হৃদয় সান্ত্বনা মানিতেছে না। 

কলমন্যভৃতা স্থ ভাষিতং কলহংসীধু মদালসং গতম্‌ 

পুষতীযু বিলোলমীক্ষিতং পবনধূত-লতাস্থ বিভ্রমাঃ ॥ 

ত্রিদিবোৎস্থকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্তবরা । 

বিরহে তব মে গুরুব্যথং হৃদয়ং ন ত্ববলঘ্বিতুং ক্ষমাঁঃ ॥ 

[ কোকিলা-কে তোমার কলভাষণ, কলহংসীতে মদালসগতি, 
হরিণীতে চঞ্চল দৃণ্টি, বাযুকম্পিত লতায় বিলাসলীলা,__ন্বর্গপ্রয়াণে 
সমুৎস্থক হইলেও আমার দিকে চাহিয়া তুমি ( স্মরণচিহৃম্বরূপ ) 
রাখিয়। গিয়াছ সত্য, কিন্ত তোমার বিরহে ছুঃসহবেদনাপীড়িত আমার 
হৃদয় এ সকলে স্থির হইতে পারিতেছে না । ] 


১। পাঠান্তরে “ভীরু সাঘৃশ্টমস্তি 1” 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব ৮৯ 


মেঘদূত ও রঘ্বুবংশের এই শ্লোকছয়ের ভাঁব পরবর্তাঁ কাব্যে 
অন্ুস্থত হইয়াছে । সংস্কৃতকাব্যস্থলভ এই ভাঁবপ্রকাঁশ রবীন্দ্রনাথের 
হাতে অভিনব হইয় উঠিয়াছে, সৌন্দর্যের তালিকা মাত্র হয় নাই। 
“যে ছিল তার ছেলেবেলার সাথি 
আজ সে কেমন করে 
জলস্থলের হৃদয়খাঁনি দিল ভরে । 
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে 
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে । 
পায়ের শব্ধ তারি 
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সর্চারি”। 
কানে কানে তারি করুণ বাণী 
মৌমাছিদের পাতার গুনগুনানি 1” 
_-পলাঁতকা, নিষ্কৃতি । 
বাংল। ভাষায় এই ভাবের উপস্থাপন কবির শক্তিমত্তার পরিচায়ক । 
রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত পংক্তিনিচয়ে এই।ভাঁবটি অতি সংক্ষেপে 
প্রকাশ লাভ করিয়াছে । এখানে কিন্তু আমর কোন প্রভাবের 
কথ। কল্পনা করিতে পারি না। ভাবনাদৃশ্ঠ বশতঃই ইহা উল্লিখিত 
হইতেছে মাত্র। পূর্বতন ভাব এখানে” কল্পনা-মৌলিকতায় নূতন 
চমতকৃতি লাভ করিয়াছে । 
“আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে, 
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা যুছে-যাঁওয়া তোমার সিন্দুরে, 
সঙ্গীহীন এ জীবন শুন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন, 
সব মানি_ সবচেয়ে, মানি, তুমি ছিলে এক দিন ।” 
__পুর্বী, কৃতজ্ঞ । 


৯০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব 


সোনারতরীর “মানসমুন্দরী” কবিতায় দেহসীমার বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া বিশ্বে অস্তিত্বের পরিব্যাপ্তি এব' বিশ্বে পরিব্যাপ্ত সৌন্র্ধ- 
রাশির দেহবন্ধে সংহরণ-_এই উভয় ভাবে” উদাহরণ রহিয়াছে। 
নি288285 25 ভালিছ তুমি 
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মত্যভূমি 
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে 
রাঙিছ অঞ্চল, উষাঁর গলিত ত্বর্ণে 
গড়িছ মেখলা!; পূর্ণ তটিনীর জলে 
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে 
ললিত যৌবনখাঁনি ; বসম্তবাতাসে 
চঞ্চল বাসনাব্যথ! স্থগন্ধ নিশ্বাসে 
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পুণিমা রাতে 
নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে 
বিছাইছ দুপ্ধ-শুভ্র বিরহ-শয়ন 1” 
অথবা ৫২ ০০০০০০৭ মিলনে আছিলে বাধ! 
শুধু এক ঠাঁই + বিরহে টুটিয়া বাধা 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্প্রিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে। 
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবামষ্প তার 
পুর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার । 
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয় 
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয় ।” 
যদিও এই দ্বিতীয় অংশে কালিদাস ব্যতীত অপর কবির শ্লোকের 
ভাবান্ুবাদ রহিয়াছে (মূল শ্লোক ভূমিকায় উদ্ধত হইয়াছে ) 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৯১ 


তথাপি উভয় উদ্ধতিই কালিদাসের উক্ত বিখ্যাত গ্লোকরাজির 
ভাঁবে অনুপ্রাণিত । এই শ্রেণীর শ্লোক যে সংস্কৃত কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 
বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ 'কালিদাসের কাব্যের মধ্যবর্তিতায় আঁসিয়! 
পৌছিয়াছে, ইহাই আমাদের বক্তব্য । 
মানসন্ুন্দরীর উদ্ধত অংশে যেমন ব্যক্তির অমূর্তসৌন্দর্ষে 

পরিণতি প্রকাশমান, তেমনি নিম্নোক্ত অংশে অমূর্তসৌন্দর্ধরাশির 
দেহবন্ধে প্রকাশের জন্য আকুতি। 

“অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শৃন্তে জলে স্থলে 

সব ঠাই হতে সর্বময়ী আপনারে 

করিয়া হরণ, ধরণীর একধাঁরে 

ধারবে কি একখানি মধুর মূরতি। 

নদী হতে, লতা হতে, আনি তব গতি 

অঙ্গে অঙ্গে নান। ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া 

বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়! 

ভাবের বিকাঁশ ভরে ?” 
আমাদের গৃহকোণের পরিচিত সৌন্দর্য যেখানে অকস্মাৎ বিরাট্তব 
লাভ করে ইহা তাহার বিপরীত রীতি । “বসুন্ধরা” কবিতায় 
বনুন্ধরাকে মানবী মূত্তিতে লৌকিক সম্পর্কের বন্ধনে ধরিবার মধ্যে, 
বিশ্বানুভূতি হইতে ব্যক্তি-চেতনায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ইহার উদাহরণ 
মিলিবে। 

“হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে 

কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে 

প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ৷ ইচ্ছা করিয়াছে, 


৯২. রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


সবলে আকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে 
সমুদ্র মেখলা-পরা! তব কটিদেশ” 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাঁন্যেই ক্ষুদ্রকে বিরাট্‌ স্বরূপের 
মধ্যে, আবার বিরাট্‌কে মানবের শক্তি-সামর্ঘ্য অনুধারী ক্ষুত্র করিয়া, 
বিশ্বকে পরিচিত গৃহাঙ্গণ-সীমায় আনিয়া সৌন্দর্ষোপভোগের আনন্দ 
সমানভাবে দেখ। যাঁয়। 
খতুসংহারে বর্ধাবর্ণনায় বস্থুন্ধরা কবির নিকটে সুন্দরী নারীর 
ন্যায় ও বসন্তের বর্ণনায় নববধূর স্যাঁয় প্রতিভাত হইতেছে। বধায় 
(ক) প্রভিন্নবৈদূর্ধনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ 
সমাচিতা প্রোথিতকন্দলীদলৈঃ। 
বিভাতি শুর্লেতররত্বভৃধিতা 
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্্রগোপকৈঃ ॥৮ ৫ 
[ বিদলিত-বৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামল তৃণাস্কুরে, নবোদ্গত কন্দলীপত্রে, 
এবং বর্ধাকালজাত ইন্দ্রগোপকীটসমূহে সজ্জিত হইয়া বস্থধা নীলমণি 
প্রভৃতি রত্বে ভূষিতা স্থন্দরী নারীর ন্যাঁয় শোভ। পাইতেছে। ] 
(খ) রদ্ধুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকে অযোধ্যা নগরীকে একটি নারীরূপে 
কল্পনা কর! হইয়াছে । 
সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তর্গৈঃ 
শীল।বিধিস্তম্ত-গতৈশ্চ নাগৈঃ। 
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা 
সবাঙ্গ-নদ্ধা ভরণেব নারী ॥- রঘু ১৬।৪১ 
[ অশ্বশালায় অশ্ব, গজশালায় বন্ধন-স্তন্তে আবদ্ধ হস্তী ও 
বেপণিসমূহে নানাবিধ পণ্য লইয়া সেই নগরী অযোধ্যা অলঙ্কারে 
সর্বাঙ্গভূষিত। কোন রমণীর ন্তায় বিরাজ করিতে লাগিল। |, 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৯৩ 


(গ) খতুসংহারে বসন্তের বর্ণনায় ধরিত্রী “রক্তাংশুকা নববধূঃ 
“আদীপ্তবহিসদৃূশৈর্মরুতাবধূতৈঃ 
অর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুস্থমাবনম্রৈঃ | 
সগ্যো। বসম্তসময়ে হি সমাচিতেয়ং 
রক্তাংশুক। নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ”। ১৯ 
[ দীপ্তবহ্নিবং উজ্জ্বল-কান্তি, ফুলভারে অবনত বায়ুকম্পিত 
কিংশুকবনে সর্বত্র আচ্ছাদিত হইয়া ধরিত্রী রক্তাংশুক1 নববধূর ন্যায় 
বিরাজ করিতেছে । ] 
ধরিত্রীকে বসন্তের রক্তাম্বরা নববধূবেশিনীরূপে কল্পনা ও অশৌক 
কিংশুক-মল্লিক! প্রভৃতি খতুসংহারের বসন্ত-বর্ণনার উপকরণের প্রীয় 
সবগুলি সংগ্রহ করিবার প্রয়াস “মহুয়া” কাব্যের বিরযাত্রা 
কবিতায় আছে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্পর্কে লেশমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না 
করিয়া বল। যাইতে পারে যে গীতাঞ্জলির নিম্োক্ত কবিতাংশে এই 
ভাবটি পুর্ব কথিত “চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের” সম্পর্কে বিরহবোধের 
সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে £- 


“অতি নিবিড় বেদন। ্নমাঝে রে 
আজি পল্পবে পল্পবে বাজে রে,__ 
দুরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া 


আজি ব্যাকুল বনসুন্ধর1! সাজে রে। 
মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে, 
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে, 
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী 

কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে। 


৯৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


ওগো! সুন্নর, বল্লভ, কাস্ত, 
তব গন্তীর আহশন কারে ॥৮ 


অলঙ্কার হইতে জলঙ্কারের প্রেরণা 


রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের কবিতার সমালোচনাকন্পে কবির 
সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী পাঠকগণ নিজেদের কাছাকাছি 
অনুরূপ উপযুক্ত সাহিত্যিক আদর্শ না পাইয়া তাহাতে শেলির 
কবিতার লক্ষণ আবিষ্ষার করিয়াছিলেন। শেলির কাব্যের যে 
লক্ষণগুলি টমসন রবীন্দ্রকাব্যে দেখিয়াছেন তাহা “91051165”5 
[009 01001028১ 1015 00101100000, 2012001৮99১ 1015 7091:50101009- 
€10109১ 1015 010191010110,259১ 29199019115 1015 ৮979, 790926109] 
01591919177০9.৮১ এই লক্ষণগুলির মধ্যে প্রথমটির জন্য নিশ্চয়ই 
কবিকে পাশ্চান্তয আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঁংল। 
ভাষায় সমাঁসবদ্ধ দীর্ঘ বিশেষণ পদের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষা হইতে 
প্রাপ্ত উত্তরাধিকার । তৃতীয়ত কবিচিত্তের রোম্যার্টিক বিষাঁদ। 
ইহার সম্পর্কে আমর। পূর্বেই সবিশেষ আলোচন। করিয়াছি । চতুর্থতঃ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 0615079150801091) ব। সমাসোঁক্তি অলঙ্কারের 
প্রয়োগ । আমর। এ বিষয়ে এবং তাহার ,কাঁব্যে 50:80 ব! 
সূক্ষ্ম বস্ত-বিশ্লিষ্ট পদার্থ বা ভাবের সহিত বস্তবাচক (০0200:60 ) 
পদার্থের সম্পর্ক উপমার মধ্যে কেমন ভাঁবে দেখ। দিয়াছে তাঁহ। 
আলোচনা করিব এবং কালিদাসের রচনা এই ব্যাপারে তাহার 
কাব্যে কেমন করিয়। প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বিচার করিব । 


১ 779101007906610107920:9--1018 1119 910. ভা0৮, 
--7[1)0201802 7, 68. 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালীদাসের প্রভাব ৯৫. 


রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে শেলির সম্পর্ক কতটুকু? টমসন 
একটি মজার কথা লিখিতেছেন, “ণু 16107601021 1,016) 78116 
190. 2 05015 01১90 91)21155%1007090 10956 1000৬ 9210910016 
020০2:052 106 [92175010162 21090180109 90 110 [106 109101)61 
কিন্ত শেলি সংস্কৃত জানুন আর না-ই জামুন 
রবীন্দ্রনাথের যে সকল বেশিষ্ট্য শেলির কাব্যের সাধারণ লক্ষণ 
বলিয়া টমসন বলিতেছেন তাহ কালিদাসের কাব্যের সহিত পরিচয় 
ও তাহার প্রতি অনুরাগ হেতু অনুস্থত হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 
কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহু পুর্বের ও তাহার 
কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ জীবনব্যাগী। কাজেই সংস্কতের 
যাহা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও তাহার সহিত ধাহার নিবিড় পরিচয় সেই 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ব্যাপারে শেলির প্রভাব কল্পনা করিব 
কেন? বিশেবতঃ যুক্তি হিসাবে এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে কালিদাঁসের প্রভাঁব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত শেলির 
প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গত; উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে শেলির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু 
প্রেরণা কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে লাভ ক্রিয়া থাকেন তবে তাহা! 
প্রধানতঃ ব্যক্তি-হ্ৃদয়ের গীতিকা ব্যস্ুলভ উচ্ছাস, ক্ল্যাসিকাল কাঁব্য- 
ধর্মী সংস্কৃত সাহিত্যে, কিছু স্তব-স্ডোত্রে ব্যতীত, যাহা ছুর্লভ ছিল। 

কাঁলিদাসের ও শেলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কী অনুপাতে 
যে হইয়াছে সে সম্পর্কে উমসনের ধারণা নিচের উদ্ধ তিতে প্রকাশ 


25১ 


01165 10205, 





১। খ্রগ্রন্থ পৃঃ ৬৭--৬৮। বস্তবতঃ শেলি যে সংস্কত জানিতেন এমন 
কোন প্রমাণ নাই। 


৯৬ রবীন্্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


পাইয়াছে, «.-- পাত ০9121050660. 10 018015 
৬৬০5] ( 0100 10092175, 1092]5) 11051191) ) 11091:9001 
00110 200010609179056 11100070029, 20৫1: 1:8110859. 2170 


01762 ৬৪915179295. ১ 


লোকেন পালিত যে মনে করিতেন যে শেলি সংস্কৃত জাঁনিতেন, 
শেলি ও সংস্কৃত ভাষার কবিগণের উপমা প্রয়োগরীতির সাদৃষ্ঠ তাঁহার 
অন্যতম কাঁরণ। (বলা বাহুল্য, লোকেন পালিতের এই ধারণা 
যুক্তি-সহ নয়। ) শেলির উপনাদি অলঙ্কার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য কী? 
[170 50125 01715 0090:5 11100500966 1071 15 509100০ 05 
1790 15190011191) 210. 16 15 0106 917800%5 8100. 51011:165 
01020 215 19107111907, 107102 20012010 157563 30017105 
0০210120132 ৮7110 120011)0 10100 (৮ 401009569 7026010 21) 
০1701091001 11621105112 91051981710, 61017922179 15 11155 
৪. 10661010050 1) 002 11576 0 00906, 1016 2৮৪19170176 
0] 00 20001009111 19 11190 00106 1705 9106) 895 (11086170 
05 0০00.5156 15 01120 10) 10625 27)-99151175 10711)05 
[111 50100 51559610001) 
[5 )99961১69, 200. 0176 72010175 2019 10810 
13915210 170 (10911 10065? 
7৮, 1২151817, 9০0006 £১961015 পৃঃ ২৯৬ 
অর্থাৎ জানা ও অজানা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 001701266 ও 27590:80 
_ ইহাদের প্রত্যেকটিকে উপমাঁন-উপমেয় ও উপমেয়-উপমানরূপে 


১। এ গ্রন্থ পুঃ ৬৭ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৯৭ 


প্রয়োগের দ্বারা রহস্যময় বৈচিত্র্য স্যটিই এখানে উদ্দেশ্ঠ । 
রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের রচনা হইতে কয়েকটি অনুরূপ বিশিষ্ট 
উপমা সংকলন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এরকম উপম! 
রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র । 

কিন্তু উদাহরণ সংকলনের পুর্বে কালিদাঁসীয় কাব্যে ও রবীন্দ্র 
কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের ব্যাপারে উভয়কাব্যস্থলভ একটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । সে-বৈশিষ্ট্য উভয় কবির উপমা-প্রয়ৌগে। 
সংস্কৃত-কাব্যমাত্রেই অলঙ্কারবছুল । কালিদাঁসের রচনা আবার বনু 
শতাব্দী ধরিয়া উপমা! প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়া 
আসিয়াছে । রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাও অলঙ্কারভূয়িষ্ঠ ; উপমা রবীন্দ্র 
নাথেরও যেন স্হজ ভাষা ।+ 


(১) আশাপুর্ণ অতৃপ্তির প্রায় 
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা ॥ 
_ স্থগ্রি-স্থিতি-প্রলয়, প্রভাত সঙ্গীত। 


(২) গত জনমের অভিশীপসম রব আমি কাছে কাছে, 
ভাবী জনমের অনৃষ্ট-হেন বেড়*ইব পাছে পাছে। 
_ রানুর প্রেম, ছবি ও গান। 


(৩) দীপশিখাসম কাপে ভীত ভাঁলোবাসা। 
__সিন্কৃতরঙ্গ, মানসী । 


১. গু 21 19069:98 800. £091:98899 1)9 080 09591 7:98186 209 


69001069100, ০1 ৪ 811669106 5100119.”  -1100100807. পুর্বোক্ত গ্রন্থ। 


৯৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


(8) চঞ্চল আলো আশার মতন কীপিছে জলে ।১ 
- নিরুদ্দেশ যাত্রা, সোনারতরী | 
(€) বিজন তারাঁর মাঝে কাঁপিছে যমন 
স্বর্গের আলোকময় রহস্ত অসীম, 
ওই নয়নের 
নিবিড় তিমিরতলে কাপিছে তেমনি 
আত্মার রহস্তশিখা। 
__নিক্ষল কামনা, মানসী | 
উদ্ধত উপমা২ পাঁচটি গতান্থগতিক নয়, প্রকৃত চমৎকৃতি-স্যষ্টির 
ফলে এগুলি সুন্দর । ইহাদের মধ্যে শুধু তৃতীয় উদাহরণটিতে 
অজানাকে জান! দিয়! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অবশিষ্টগুলিতে ইহার 
ঠিক বিপরীত রীতি অবলম্বিত হইয়াছে । চতুর্থ উদ্াহরণটির রীতি 
তৃতীয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত । রহস্তময়কে রহস্তময়দ্বারা, অজানাকে 
অজান। দ্বারা ব্যাখ্যার রীতি পঞ্চমটিতে অঙ্জীকৃত হইয়াছে । শেলির 
কাব্যে এগুলির অনায়াসেই স্থান হইতে পারিত। কিন্তু তাই 
বলিয়া, এবং শেলির কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকষণ ছিল 
বলিয়া, এখানে শেলির প্রভাব কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই । 
কালিদাসের কাব্যে স্থুল বাস্তবলোকের সহিত ইন্দ্রিয়াতিগ রহস্যময় 
এক রাজ্য এমন পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছে ও 


১। তুলনীয়ঃ--সেই আলোটি নিমেষ-হত 
_ প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো, 
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো৷ দোলে । -_-রবীন্দ্রনাথ। 
২। এই শ্রেণীর অলঙ্কার উপমাগর্ভ বলিয়া! সকল কয়টিকেই “উপমা এই 
সাধারণ নামে নির্দেশ কর হইতেছে । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালদাসের প্রভাব ৯৯ 


উভয়ক্ষেত্র হইতে উপমান-উপমেয় এমন অনায়াস-ম্ুন্দরর্ূপে আদর্শ 
হিসাবে তাহার কাব্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে কালিদাসের 
কাব্যের সহিত পরিচয়-স্বীকারের পরে শেলিকে তাহার উত্তমর্ণ 
ঘোষণা করা নিরর৫থক মনে হয়। কালিদাস হইতে কয়েকটি 
উপমা'ঘটিত উদাহরণ লইয়া পরীক্ষা করিলেই উভয় কবির মানস- 
সংযোগ ও সাধর্্য স্পষ্ট হইবে। 

(ক) কুশপত্বী কুমুদ্ধতী পুত্রলাভ করিয়াছেন, রজনীর শেষ যাম 
হইতে বুদ্ধি যেমন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। 


অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ কুমুদ্তী। 
পশ্চিমাঁদ্‌ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতন। ॥১__ রঘু ১৭১ 
অথবা 
(খ) পারসিকাংস্ততে। জেতুং প্রতন্থে স্থলবন্ম না । 
ইক্ড্িয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥-__রদ্ধু 9৬০ 


[ অনন্তর, সংযতচিত্ত যোগী যেমন তত্বজ্ঞানবলে ইন্ড্রিয়রূলী 
রিপুগণকে পরাজিত করেন সেইরূপ পারস্নপতিগণকে পরাজিত 
করিতে স্থলপখে অভিযান করিলেন ।] 

(গ) পধোঁধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং 
নিবিষ্হেমাম্তুজ-রেণু যস্তাই | 
ব্রান্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচে 
বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরস্তি ॥__রঘু ১৩।৬০ 


১। পুর্বমেঘের ৪০ নং শ্লোকে গভীরা নদীর জল নির্মল অস্তঃকরণের 
স্যায়। “গভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতপীৰ প্রসন্ন” ইত্যাদি । 


১০০ রবীন্দর-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


[ স্ানকালে যক্ষকামিনীদের স্তন ত্বর্ণপদ্মের পরাগে শোভিত 
করে যে ব্রা্ষসরোবর (মানস স.রাবর ) বুদ্ধির ( মহত্তত্বের ) 
কারণ যেমন অব্যক্ত (বাঁ প্রধান) সেইরূপ সরঘূর উৎপতিস্থল 
বলিয়া ইহা মুনিদের দ্বার! কীতিত হইয়া থাকে । 

(ঘ) স্থতৌ লক্ষ্মণ-শক্রদ্বৌ সুমিত্রা সুধুবে সমৌ । 

সম্যগারাধিতা বিষ্ঠা প্রবোধ-বিনয়াবিব ॥ 
রঘু ১০1৭১ 

[ সম্যক আয়ত্ত বিদ্যা যেমন তত্বজ্তান ও বিনয় জন্মাইয়া থাকে 
সেই প্রকার স্ুুমিত্রা 'লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ব নামে ছুই যমজ পুত্র প্রসব 
করিলেন । ] 

এই শ্লোক-চতুষ্টয়ে দেখিতে পাঁইতেছি কবি গ্রাত্যক্ষকে পরোক্ষ 
দ্বারা, স্থল কে সক্ষম দ্বারা, যাহা স্থবোধ্য তাহাকে কল্পুনাসাধ্য 
ছুর্বোধ্যতর বিষয় দ্বার! ব্যাখ্যা করিতেছেন । শেলি ও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়ের উপমারই ইহা একটি সাধারণ লক্ষণ । 

(উ) কল্পনাদ্বীর। 2108:80 বস্তর ০09001:০06-এ রূপান্তর কেমন 
করিয়া চমৎকৃতির স্থপতি করিয়াছে নিয়়োক্ত শ্লোকটি তাহার সুন্বর 
উদাহরণ । 

“উমাস্তনোভেদমনুপ্রবৃদ্ধে 

মনোরথো যঃ প্রথমং বভুব 

তমেব মেনা ছুহিতুঃ কথঞ্চি- 
ঘিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥ _কুমার ৭২৪ 


[ (কৈশোরে উত্তীর্ণ) উমার স্তনকুট্ালের ঈষছুদ্গম লক্ষ্য কর! 
অবধি মাতা মেনকার অন্তরে (তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ 
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করিবার ) যে বাসন! জাগিয়াছিল (বিবাহোচিত বেশে উমাকে 
সঙ্জিত করিতে গিয়া) সেই বাসনাকে কোনমতে মেনকা তাহার 
ললাটে বিবাহকালোচিত তিলকরূপে রচন। করিলেন । ] 

(চ) নিচের প্লোকটিতে ০01,099 উপমেয়ের সহিত ৪56190% 
উপমানের উপস্থাপনায় বিরাট্ত্বের ব্যঞ্জন৷ ফুটিয়। উঠিয়াছে । 

গত্ব। চোধ্বং দশমুখভূজোচ্ছাসিত-প্রস্থ-সন্ধেঃ 
কৈলাসম্ত ভ্রিদশ-বনিতা-দর্রণিস্তাতিথিঃ স্তাঃ । 
শৃঙ্গোচ্ছায়েঃ কুস্থম-বিশদৈর্যে! বিতত্য স্থিত; খং 
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যন্বকম্তাট্রহাঁসঃ ॥ 
_ মেঘদূত, পূর্বেমেঘ, ৩৮ 

[ উধ্বেগমন করিয়া রাঁবণের হস্তদ্বার৷ উত্তোলনের ফলে যাহার 
সন্ধিগুলি শিথিল হইয়াছে, স্ুুরস্থন্মরীগণের যাহা দর্পণব্বরূপ ও 
কুমুদরশুভ্র সমুন্নত শুরঙ্গসমূহে আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া মহেশ্বরের 
অট্হাস্তের স্যার প্রতীয়মান সেই কৈলাসগিরির তুমি আতিথ্য গ্রহণ 
করিও । ] 

'কুমুদ-শুত্র, বিশেষণে তুষারাব্রির যে ক্সিপ্ধ চারুতা সম্পাদিত 
হইয়াছিল “রাশীভূতঃ-.'ত্রযস্বকস্াট্রহাসঃ বলায় মুহুর্তে তাহা বিরাট, 
পবিত্র, অধৃষ্য ও প্রাণবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও ইক্ড্রি়গোচরকে 
কল্পনীলোকে উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষণীয়। 

(ছ) বিবাহার্থী কুমার অজ নব-নিমিত সুরম্য রাজভবনে প্রবেশ 
করিলেন, যেন সাক্ষাৎ কামদেব বাল্যাবস্থা' ত্যাগ করিয়া যৌবনে 
প্রবেশ করিলেন । 

“রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকাধাং 
বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোহধ্যুবাস ॥ রঘু ৫৬৩ 
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(জ) তত্যাঃ স রাজোপপদং নিশাস্তং 
কামীব কাস্তা-হৃদয়ং পেবিশ্য | 
যথাহ্মন্যৈরনুজীবিলোকং 
সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥ - রঘু ১৬৪০ 

[ তিনি ( কুশ ) কামী ব্যক্তি যেমন কাঁন্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে 
সেই প্রকার অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! অমাত্য ও 
অনুজীবিগণকে যথাযোগ্য সম্মীন প্রদর্শন করিয়া স্ব স্য পদমর্যাদার 
অন্থুরূপ প্রাসাদ নিদিষ্ট করিয়া দ্রিলেন। ] 

(ঝ) ৫1৬৪ শ্লোকে সেই ভবনে অজ রাত্রি যাপন করিতেছেন, 
তাহার বর্ণনা । পরের দিন স্বয়ংবর। সাঁভিলাষ অজের কিছুতেই 
নিদ্রা আসিতেছে না। শেষে বহুবিলন্বে আসিল। 

ভাবাববোধকলুষ! দয়িতেব রাত্রৌ 

নিদ্রা চিরেণ নয়নীভিমুখী বভুব ॥ -__রদ্দু ৫৬৪ 
রজনীতে মিলনলিপস্তব স্বামীর অভিলাষ বুঝিতে অক্ষম দয়িতা যেমন 
ধীরে ধীরে নয়নপথবতিনী হয় সেই রকম। 

এই উপমা কথার খেলা নয়, ভাবকে অনুপম সৌন্দর্যে ইহ! 
মণ্ডিত করিয়াছে । কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত বজসেনের সম্মুখে দীপহস্তে 
শ্যামার প্রবেশ রবীন্দ্রনাথ একটি উপমায় বর্ণনা করিতেছেন, 

“বিকারের বিভীষিক। রজনীর 'পরে 
করধূৃত-শুকতার! শুভ উষা সম”__ 
_পরিশোধ, কথা ও কাহিনী 
এই উভয় উদাঁহরণে যাহা 2050:806 ও ০0101:569 তাহ। 
উপমান-উপমেয়ে বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়াছে। 
(4) বশিষ্ঠের পাটলবর্ণা ধেনু নন্দিনী আশ্রমে ফিরিয়া 
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আসিতেছে, সম্মুখে প্রত্যুদ্গামিনী রাজ্জী স্থুদক্ষিণা ও পশ্চাতে 
মহারাজ দিলীপ, যেন দিন ও রাত্রির মধ্যব্তিনী সন্ধ্যা । 

পুরস্কৃতা বক্মনি পাঁথিবেন 

প্রত্যুদ গত পাঁথিবধর্মপত্ত্যা ৷ 

তদন্তরে সা বিররাঁজ ধেনু- 

দ্িনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা । __রঘু ২২৭ 
পূরবীর “তপোৌভঙ্গ” কবিতায় 

“সন্ধ্যায় তোমার শিড। বাজে, 
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে ।৮ 

(ট) সীতার পুত্রদ্বয়ের সহিত সীতাকে নিয়া রামের নিকট 

মহধি বাল্ীকি উপস্থিত হইলেন, 
স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া। 
খচেবোদচিষং সূর্ষং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥ 

[ সীতার ছুই পুত্র ও উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্মরিতসমস্বিতা সাবিত্রী- 
স্বরূপা সীতাকে নিয়া মুনি উদীয়মানসবিতৃ-সদৃশ রামচক্দ্রের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । 1 

রবীন্দ্রনাথের নিকট হিমালয় সবিজ্ৃ-পন্থান্ুসারিণী অন্ুুদাত্ত- 
উদাত্ত-স্বরিত-সমন্বিতা খক্‌-এর উদ্গাঁতা,__ 

হে নিস্তব্ধ গিরিবর, অভভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্গিয়। চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে । 
_উৎসর্গের ২৪ নং কবিতা 
কালিদাসের কাব্যের সহিত ধাহার পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে 
অনায়াসে তাহার কাব্য হইতে এই প্রকার অজত্র উদাহরণ সংকলন 
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করা যাইতে পারে। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের 
বক্তব্য বিশদ করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । রবীন্দ্রনাথ হইতে 
অর্থগত সামশ্রস্তপূর্ণ কবিতার পংক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করাও এই 
প্রসঙ্গে নিশ্প্রয়োজন ; অনেকস্থলে উহা স্থুল ও বিভ্রান্তিকর । 
(ঠ) কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে একটি প্রচ্ছন্ন উপম। 
লক্ষিত হইতেছে । 
স্থিতাঁ; ক্ষণং পক্ষস্্র তাড়িতাধরাঃ 
পয়োধরোৎসেধনিপাতচুণিতাঃ | 
বলীষু তস্তাঃ স্থলিতাঃ প্রপেদিরে 
চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥ 
_কুমার ৫২৪ 
[ প্রথম বধার বারিবিন্দুগুলি তাহার নয়ন-পক্ষস্নে কিছুকাল 
স্থিতিলাভ করিয়া অবশেষে অধরপুটে বহিয়া' আসিয়া আঘাত করিত 
ও সেখান হইতে গড়াইয়া, পড়িয়। পয়োধর-কাঠিন্যহেতু সংঘাতের 
ফলে বিচুণিত হইত এবং তাহার পরে উদরতটের বলীরেখানিচয়ের 
মধ্যে ত্খলিত হইয়া অবশেষে ধীরে ধীরে নাভিরক্ধে গিয়া আশ্রয় 
পাইত। ] 
পর্বতকন্যা উমা যেন একটি গিরিশূঙ্গ । প্রথম বর্ষার ক্ষীণ ধারা 
যেমন ধীরে ধীরে আকিয়া বাঁকিয়। গিরিশৃঙ্গের শীর্দেশ হইতে 
নিয়দেশে বহিয়। আসে, মহাকবি যেন তাহারই বর্ণনা গিরিরাজ-কন্া। 
উমার দেহ অবলম্বনে করিলেন । 
রবীন্দ্রকাব্যে নারীদেহের বিস্তারিত বর্ণনা রূপকথা বা 
পুরাঁণাশ্রিত কাহিনী ব্যতীত আর বিশেষ কোথাও নাই। চিত্রাঙ্গদা 
কাব্যে চিত্রাঙ্গদার বর্ণন। পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ । পার্থক্যের মধ্যে 
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এই যে কালিদাসের শ্লোকটি নিরলঙ্কার, চিত্রারজদা-কাব্যে চিত্রাঙ্গদার 
টিসি একটি উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে পু্টিলাভ করিয়াছে । 


অথব। 


সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে । 
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স 
যাপিল নয়ন মুদি” যে দিন প্রভাতে 
প্রথম লভিল পুর্ণশোভা, সেই দিন 
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবর-জলে 
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন 
রহিল চাহিয়। সবিস্ময়ে। 


“যেন আমি ধরাতলে-_ 
একদিন উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের 
পিতৃমাতৃহীন ফুল, একটি প্রভাত 
শুধু পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে 
হবে, ভ্রমর-গুপ্জন-গীতি বসন্তের 
আনন্দ মর্মর, তাঁর পরে নীলাম্বর 
হ'তে নামাইয়া আখি, নুমাইয়া শব 
বায়ু স্পর্শভরে টুটিয়৷ লুটিয়া যাব 
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে 
কু্ুমকাহিনীটুকু আদিতান্তহার। 1” 


প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাহার চিত্রাঙ্গদা” প্রবন্ধে ইহাকে ৪৪০৪ 
যৌবনের কুন্থুম কাহিনী” বলিয়াছেন। 

উদ্ধৃত উদাহরণ সমূহ হইতে আমাদের প্রস্তাবিত এই সিদ্ধান্তে 
যদি আমরা উপনীত হইতে পারি যে সক্ষম কল্পনাসাধ্য অনুভববেদ্ধয 
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জগতের সহিত কালিদাস প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতের সম্পর্ক উপমার 
স্তরে গ্রথিত করিয়াছেন তাহা হইন্ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরূপ 
উপমা-প্রয়ৌগের জন্ত শেলির নিকট হইতে খণ-গ্রহণ আর অবশ্য- 
স্বীকার্য থাকে না। 

প্রকৃত পক্ষে শেলির কাব্য ররীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রথম 
পরবে যদি কোন সার্থক প্রেরণা যোগাইয়া থাকে তবে তাহ। 
রোম্যান্টিক কবিতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-_ব্যক্তিচিত্তের ভাবাবেগের 
উচ্ছলতা । 

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কালিদাস ব্যতীত আর কোন ভারতীয় কৰি 
অলঙ্কার-প্রয়ৌোগে এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অবশ্য 
অলঙ্কার যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন কথা আমর! 
বলিতেছি না এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অলঙ্কারের উপরই 
আপন কাব্যত্বের জন্য নির্ভরশীল তাহাও নয়। উপমা-প্রয়োগে 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সাধম্্য নির্দেশ করা এবং রবীন্দ্রনাথের 
আকৈশোর একান্ত প্রিয় কবি কালিদাস ব্যতীত এ স্থলে অপর 
কোন কবি অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া এইক্ষেত্রে 
কালিদাসীয় প্রভাব স্বাভাবিক মনে করা যে সঙ্গত ইহ। নির্দেশ করাই 
এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । 


চতুর্থ অধ্যায় 
স্থকুমার সৌন্দর্ষের প্রতি অনুরাগ- কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 


কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার প্রয়াস 
আছে। তাহার শান্ত ও ভয়ঙ্কর মুত্তিতে, তাহার ছয় খতুর 
বৈচিত্র্যের মধ্যে, সমুদ্রে-পর্বতে, অরণ্যে-উগ্ভানে, জীবনের সুখ-দুঃখ 
মিলন-বিরহ জয়-পরাজয়ের পটভূমিতে তাহাঁকে মহাকবি স্থাপন 
করিয়াছেন। তাহার কাব্যে গ্রীষ্মের রুদ্র মৃতির বর্ণনা আছে, 
দাবানল-বর্ণনা আছে, পর্বতের রুক্ষ গম্ভীর বিরাট্ত্বের অন্থুচিস্তন 
আছে, কিন্তু তীহার কাব্যে যাহ স্থললিত, যাহ। করুণ-কোমল, 
যাহা প্রশান্ত ও ন্সিগ্ধ-গম্ভীর তাহারই শেষ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠী হইয়াছে। 
তাহার হিমালয়-বর্ণনায় বিরাট দেবতাত্মার প্রকাশ নাই, তাহার 
কাঁতিকেয়-জননীর বয়ঃসন্ষিবর্ণনা যেন যে-কোঁন লৌকিক নায়িকার 
বয়ঃসন্ধি বর্ণনারই অনুরূপ, তাহার দগ্ডকারণ্য যেন উপবনশোভ 
ধারণ করিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যন্থষ্টি বিশ্বস্থগ্টিরই অন্ুবূপ। মাঁনবচিন্তে 
সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ছায়াঁপাত হইতে গভীর ভগবংপ্রেম 
পর্যস্ত বিচিত্র অনুভূতি ও বহিবিশ্বের নদ-নদী-সমুদ্র-অরণ্য-প্রান্তর- 
নগর-পল্লীর বিরাট চিত্রশাল। রবীন্দ্রকাব্যে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ- 
মান। তথাপি আধ্যাত্মিক অনুভূতি অপেক্ষা জাগতিক সৌন্দর্যের 
প্রতি আকর্ষণ ও প্রকৃতিতে বাস্তব ভীষণতা অপেক্ষা মাধুর্য ও 
রমণীয়তা সাধারণতঃ তাহার কাব্যে প্রকাশমান। ইহার বিরুদ্ধে 
প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে বলিতে পারেন যে “বৈশাখ কবিতা বা 


১০৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“দেবতার গ্রাস কবিতার অংশ-বিশেষ ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বহন 
করে। আমাদের বক্তব্য এই উহা শ্টাহার কবিতার স্বধর্ম নয়, 
ব্যতিক্রম । এই দিক হইতে কালিদাসের সহিত তাহার বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য অন্ুকরণমূলক নয়, চিত্তের স্বাভাবিক 
গঠনেই এই সাদৃশ্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি তাহার 
চিত্তের স্বাভাবিক গঠন অন্ুসারেই যাহা মৃদু, সিপ্ধ ও প্রশান্ত 
ভাহার প্রতি অনুরাগী | 
এই কারণেই এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি স্বাভাবিক 
কারণেই পরস্পরের মানস প্রকৃতি এক প্রকার হয় তবে একের 
উপর অপরের প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে কেন? আমর এ প্রশ্নের উত্তর 
ভূমিকায়ই দিয়াছি। এই প্রভাব সমানধর্মীর প্রতি অন্ুরাগ হইতে 
উৎপন্ন এবং অপরাপর ক্ষেত্রে প্রভাবের অনুকুল অবস্থার স্থপ্টরির 
পক্ষে সহায়ক । 
রবীন্দ্রনাথের চিত্তের এই বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস তাহার কৈশোর 
জীবনের ইতিবৃত্ত হইতে প্রথম ধরা পড়ে। কুমারসম্ভবের সহিত 
কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের অধ্যায় এইভাবে জীবনস্মৃতিতে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে 8 , 
“মন্বাকিনী-নির্বরশীকরাণাং 
বোটা মুহছঃকম্পিতদেবদারুঃ। 
যদ্বায়ুরশ্বিষ্টঘুগেঃ কিরাঁতৈ- 
রাঁসেব্যতে ভিন্নশিখগ্ডিবহঃ ॥? 
এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরট। ভারি মাতিয়। 
 উঠিয়াছিল। আর কিছু বুঝি নাই__কেবল “মন্দাকিনী-নিঝ রশীকর' 
এবং “কম্পিত দেবদার” এই ছুইটি কথাই আমার মন তুলাইয়াছিল। 
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সমস্ত প্রোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া! উঠিল । 
যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়। দিলেন তখন মন খারাপ 
হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণতৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ুরপুচ্ছ 
আছে বাতাঁস তাহাকেই চিরিয়! চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই স্ুক্ষ্সতায় 
আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই 
তখন বেশ ছিলাম ।” কবি-চিত্তের এই স্বক্ষস স্পর্শকাতরতা সমস্ত 
জীবন তাহার কাব্যের উপর আপন চিন্ মুদ্রিত রাখিয়া গিয়াছে, 
রুক্ষ পুরুষ ভয়ঙ্করের যে সৌন্দর্য তাহার আবিষ্কারের পথে বাধ! 
হইয়াছে । কবি নিজে ষে এবিষয়ে একেবারেই অনবহিত ছিলেন 
এমন নয়। জীবনের শেষ অধ্যায়ে রচিত নবজাতক”? কাব্যে বিগত 
দিনের কাব্যস্থপ্টির দ্রিকে তাঁকাইয়! তিনি বলিতেছেন, 
স্বকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয় 
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা করেনি সঞ্চয় 
আপনার চিত্রশালে; 
তার সংগীতের তালে 
ছন্দৌভঙ্গ হল তাই, 
সংকোচে সে কেন বেগুঝে নাই, 
__রূপ-বিরূপ 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর যাহা কিছু সকলই স্সিগ্ধ 
ললিত প্রশান্ত হইয়! দেখা দিয়াছে । কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে- 
ও ওই কথা, খতুসংহারের গ্রীন্মবর্ণনায় গ্রীষ্মের বাস্তবতা অপেক্ষা 
তাঁহার রম্য (82500১61০) রূপটিই যেন অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 
কবি যখন দাবাগ্রি বর্ণনা করিতেছেন তখন বনভূমির কেমন চিত্র 
সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে? 


১১৩ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


বিকচ-নবকুম্ুম্ত-ন্বচ্ছ-সিন্দুরভাস। 
প্রবল-পবন-বেগোডূতবেগেন তৃর্ণম্‌। 
তটবিটপলতা গ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন 
দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ 
_গ্রীক্মবর্ণন ২৪ 
[ নব-বিকসিত কুনুস্ত কুস্থম ও স্বচ্ছ সিন্দুরের ন্যায় দীপ্তিমান 
প্রবলবেগসম্পন্ন পবনের দ্বারা দ্রতধাবন অগ্রি বুক্ষশাখার ও 
লতিকারাজির শীষভাগে পরস্পরের আলিঙ্গন ব্যাকুলতা৷ জাগাইয়া 
চকিতে চারিদিকের ভূভাগ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ] 
কবি যখন দাবাগ্নি বর্ণনা করিতেছেন সেখানেও কবির লক্ষ্য 
তরুলতার আ(লঙ্গন-চিত্রের প্রতি । 
ছয় খতুরই আসন রবীন্দ্রকাব্যে আস্তত থাকিলেও বর্ার কবি 
বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ চিহ্িত হইয়া থাকেন । গীতাঞ্জলির বর্ষার গান- 
গুলির বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অপরাপর 
কাব্য হইতে বরধার বিশিই্ কবিতাগুলি সংকলন করিতে হইলে 
প্রথমেই “মানসী'র “বধার দিনে” কল্পনার বিধামঙ্গল” ও 'ঝিডের 
দিনে” ক্ষণিকার “আষাঢ়” “িববধধী” “অবিনয়” “আবিতাব, প্রভৃতির 
কথা মনে পড়ে । কবিতাগুলির প্রত্যেকটি সুন্দর এবং অনেকগুলিতে 
কালিদাসের কাব্যের উপকরণ নিয়া সেকালের আবহাওয়া ঘনাইয়। 
তুলিবার প্রয়াস এত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে কালিদাসের খতুসংহার- 
মেঘদূতের প্রভাব যে সেগুলির উপরে রহিয়াছে তাহার স্বীকৃতি 
সাক্ষ্য-প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা । কিন্তু সব কবিতা একত্র করিলেও 
বর্ষার সমগ্র বাস্তব রূপ তাহাদের মধ্যে ধরা পড়ে নাই। কবির 
বর্ষা-চিত্রে আমরা শুধু দেখি 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১১১ 


“কুল ছাপি নদী কলকল্লোলে 
এল পল্লীর কাছে রে।” 
কিন্তু কুল প্লাবিত করিয়া, বৃক্ষরাজিকে উন্মুলিত করিয়া, নরনারীর 
শত সহস্র কুটীর- প্রাসাদ বিধ্বস্ত করিয়া তীত্র খরশোতে ভাঁসাইয়' 
নিয়া বর্ধার নদী রবীন্দ্রকাব্যে কোথাও বহিয়। চলে নাই। সত্য 
বটে “ঝরে ঘনধারা নব পল্পবে” কিন্তু শুধু “নব মালতীর কচি 
দলগুলি” সেই বর্ষণের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে মাত্র এবং সকল 
কিছু ছাঁপাইয়া তরুণী বর্ষা-সুন্নরীর যে-রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহ 
মনোহরণ, এবং কবি-নৃদ্রয় মেঘদর্শনে ময়ুরের ন্যায় নাচিয়া উঠিয়াছে। 
এ-পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিয়া যাইবার মতো মেঘোদয় এ নয়, 
এ-মেঘকে কাজল করিরী চোখে পরা চলে । অথবা! এমেঘ বধী- 
স্থন্দরীর বিমুক্ত কেশপাশ ; বিদ্যতৎশিখার বিকাশে প্রাসাদ-শিখরে 
তাহার লুকোচুরি ধরা পড়িতেছে। ঘাটে আনমনে বসিয়া যে-তরুণী 
«“নবমালতীর কচিদলগুলি” দীতে কাটিতেছে-কলসী ভাঁসিয়। 
যাইতেছে সেদিকে খেয়াল নাই-_সেই স্সিগ্চকান্তি বর্ষীসুন্দরীই 
কবির মন ভুলাইয়াছে। ঝড়ের গুহারে বকুল-শাখার আতনাদ নয়, 
বে-দোলায় বর্ষা সুন্দরী দুলিতেছে তাহার আন্দোলনের ফলে বকুলের 
শাখায় যে মর্মর জাগিয়াছে তাহাই কবির কানে বাজিয়াছে । 
যে-কবি পদ্মার প্রলয়স্কর রূপের সহিত সুপরিচিত তিনি কাব্য- 
রচনাকালে আপনার সুকুমার সৌন্দধের প্রতি অভিনিবেশের ফলে 
প্রকৃতির জিগ্ধতর প্রকাশকেই অভিনন্দিত করিয়াছেন । 
কালিদাসের দৃষ্টি এ বিষয়ে কী রকম ? 
“বিপাও্রং কীটরজস্তণান্বিতং 
তূজজবদক্রগতি-প্রসপিতম্‌। 


১১২ রবীন্দ্র-কাব্যে কফালিদাসের প্রভাব 


সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈনিরীক্ষিতং 
প্রয়াতি নিম়াভিমুখং নবোদকম্‌ ॥ 
_বর্াবর্ণন ১৩ খতুসংহার 

[ নানাবিধ জলকীটধুলিতৃণাদিমিশ্র পঞ্ষিল-পাঁওুর, সর্পের ন্যায় 
ধষ্টগতিতে নিয়াভিমুখে প্রবহমাণ নবীন শ্রোতোধারাকে ভেককুল 
সন্ত্রস্ত হইয়। দর্শন করিতেছে । ] 

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতত্তট ক্রমাঁন্‌ 
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ | 
কিয়; সুদুষ্টাইব জাঁতবিভ্রমাঃ 
প্রয়ান্তি নগ্স্বরিতং পয়োনিধিম্‌ ॥ 

[ প্রবল সলিলসংঘাতের বেগে উভয় তীরবর্তী বৃক্ষরাজিকে সমূলে 
উৎপাটিত করিয়া কুলভ্রষ্ট কামিনীর ন্যায় বিবিধ আঙ্গভঙ্গী সহকারে 
নদীগুলি ত্বরিতবেগে সমুদ্রীভিমুখে ছুটিয়াছে। ] 

এই উভয় শ্লোকেই ভয়ঙ্করকে আপন কাব্যরুচি-অন্ুযায়ী রম্য 
করিয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। প্রথম শ্লোকটিতে যে ভয়াবহতা 
কবি ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছেন কাব্যস্থলভ রম্য ভয়ই তাহার স্বরূপ, 
বাস্তব দৃষ্টি এখানে প্রবল নয়; আ্রীঘ্ম-বর্ণনায়ও কবি প্রখর 
রৌদ্রতাপে সাপের ফণায় ভেককে আশ্রয় দিয়াছেন, সর্প সেখানে 
ময়ূরের পুচ্ছের মধ্যে রৌদ্রক্লান্ত হইয়। মুখ লুকাইয়া আছে। 

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে কবির উপমাটি তাহার কাব্যে বাস্তবতা 
অপেক্ষা বিলাসের প্রতি উন্মুখতাকে পরিব্যক্ত করিতেছে । বর্ষা 
যুগপৎ ভয়ঙ্করী ও বিলাসিনীরপে এখানে দেখা দিলেও বিলাসিনীর 
চিত্র অঙ্কনে কবির স্বভাবস্থলভ দক্ষতা বলিয়া এখানেও তাহারই 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 


রবীন্্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১১৩ 


রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাঁব যেখানে গম্ভীর এবং ভীষণ-সুন্দরের 
উপস্থাপনা যেখানে কবির ঈপ্দিত সেখানেও শেষ পর্বস্ত মধুরেরই 
প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। দিগশ্বর রুদ্র সন্যাসীর বেশে মোহনাশন নব- 
জীবনের আবির্ভাব কল্পনার মধ্যে যে বিরাট্ত্বের প্রকাশ তাহ! কবির 
বর্ণনার মধ্যে ধরা পড়ে নাই, ললিত-মধুর শব্দ-চয়নে ও কবির 
সৌন্রর্যাতুর দৃষ্টির ফলে যিনি ভয়ঙ্কর তিনি নয়নাভিরাম হইয়। 
উঠিয়াছেন। 
“এস গো নুতন জীবন । 
এসো! গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীবণ শোভন ॥ 
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসে! গো অশ্রুসলিলসিক্ত, 
এসে! গে! ভূষুণবিহীন রিক্ত, এসো গে চিত্ত-পাবন ॥ 
থাক বীণাবেণু১ মালতী-মালিকা, পুণিমানিশি-মায়া-কুহেলিকা_ 
এসে! গো প্রথরহোমাঁনল-শিখা হৃদয়-শোণিতপ্রাশন | 
এসে। গো পরমছুঃখনিলয়, আশা-অস্কুর করহ বিলয়__ 
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণ-সাঁধন ॥৮ 
হিদয়-শোণিত-প্রাশন” পরন্ত যাহাকে বল। হইয়াছে তাহার এই 
আগমনীতে কোথাও ভীতিচ্ছায়। আছে* কি? কবির সহজ 
প্রকৃতিই তাহাকে করুণ-কোঁমল ললিত-নুন্দরের প্রতি অভিনিবিষ্ট 
করিয়াছে । ইহা! এক প্রকার কাঁব্য-বিলাস।” 


কাব্য-বিলাস 
কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে ব্ববীন্দ্রনাথের ছুইটি উক্তি আছে৮- 
একটি দসাহিত্য+-গ্রন্থের “কবিজীবনী” প্রবন্ধে, অপরটি “প্রাচীন 


সাহিত্য? গ্রন্থের 'কুমারসন্ভব ও শকুন্তলা” প্রবন্ধে। প্রথমটিতে 
চা 


১১৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


তিনি বলিয়াছেন, “কালিদাস সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহাও 
এইবূপ অর্থাৎ বালীকি, কবি-ক্কণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত 
গল্পের অনুবূপ। তিনি মূর্খ, অর।দক, বিছ্ষী স্ত্রীর পরিহাস- 
ভাজন ছিলেন। অকম্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিলেন। বাল্ীকি নিষ্ঠুর ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক 
মূর্খ ছিলেন এই উভয়ের একই তাৎপর্য | বাল্মীকির রচনায় 
দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কাঁলিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের 
অদ্ভুত অলৌকিকত প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টা মাত্র। 
এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, 
তাহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে ।” 

'কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা” প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “কালিদাস 
একান্তই সৌন্দর্ষ-সন্তোৌোগের কবি. এমত লোকের মধ্যে প্রচলিত । 
সেইজন্য লৌকিক গন্পগুলি জনসাধারণ কর্তৃক কাঁলিদাসের 
কাব্য-সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি 
আর যে-কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাঁক সাহিত্য-বিচাঁর 
সন্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে ন1।” 

এই উভয় প্রবন্ধেরই রচনাকাল প্রায় এক--১৩০৮ সাল। 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিতে জনমতের মূলে যে সুক্ষম সত্য বিদ্যমান 
তাহ! রবীন্দ্রনাথ অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য 
যেন অনেকটা এই রকম, এই গল্পগুলি যদিচ মিথ্য, তথাপি 
ইহাদের ভিতরের কথাটি মিথ্যা নয়; দৈবানুগ্রহ ব্যতীত এতখাঁনি 
কবিত্ব সম্ভবে না, অর্থাৎ কালিদাসের কবিত্ব অপরিমেয়। অতএব 
এই লোক প্রচলিত গল্পগুলির নিজস্ব মূল্য আছে। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি জনমতকে একেবারেই ' উডাইয়া 
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দিয়াছেন। কালিদাস সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে তিনি পৌছিয়াছেন 
তাহা এই, ৫.-.--৮, কালিদাসের সৌন্দর্ষ-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগ- 
বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম 
ও কর্মবৈরাগ্যের কাব্য বনা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই 
কালে সৌন্দ-ভোগের ও ভোগ-বিরাগের কবি বল! যাইতে 
পারে। তাহার কাব্য ,শীন্দর্ষ-বিলাসেই শেষ হইয়া যাঁর না 
তাহাকে অতিক্রম করিয়। তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন |” রবীন্দ্রনাথ 
যাহাকে “সীন্দর্ষ-ভোগ” “সৌন্দর্ব-বিলাস”, “রসপূর্ণ বৈদগ্ধের অদ্ভুত 
অলৌকিকতা” বলিরাছেন তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে যে তাহ। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যে 
সমানভাবে রহিরাছে। উভয় কবির কাব্যে সমানধর্মের ষে কয়েকটি 
লক্ষণ আছে ইহ তাহাদের অন্যতম | 

কাব্যে এই “রসপুর্নণ বৈদগ্ধ্য” ভাষা ও ভাব উভয়কেই 
আশ্রয় করিতে পারে । ভাব ও ভাবের একান্তিক প্রসাধন- 
পারিপাট্য, এবং হম্যতাঁর অনুরোধে বাস্তবতার আদর্শ হইতে 
চ্যুতি-_ইহাঁকেই কাবো ভাষা ও ভাবের বিলাস নামে চিহ্িত কর! 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমর। কালিদাসের কাব্য হইতে কয়েকটি 
উদাহরণ দিতেছি । শুঙ্গারের অবাঞ্চিত প্রকাশ কোথাও উদ্দিষ্ট 
বীররসের, কোথাও ব। করুণরসের স্থির পথে অন্তরায় হইয়াছে । 

(ক) মহারাজ দ্রিলীপের শততম অশ্বমেধের অশ্বটি দেবরাজ 
ইন্দ্র অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, কুমার রঘু তাহাকে বাধা 
দিলেন। এইবাঁর কালিদাস উভয়ের যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন । 

হরেঃ কুমারোইপি কুমারবিক্রমঃ 
স্ুরদ্বিপাস্ষালনকর্কশান্থুলৌ। 
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ভূজে শচীপত্রবিশেষকাক্কিতে 
স্বনামচিহ্ুৎ নিচখান সায়কম্‌ ॥ 

[ এরাবতকে তাঁড়নার ফলে কর্ক* এবং শচীর অঙ্গের পত্র- 
লেখাবিশেষের দাগ (আলিজনের ফলে) যে হাতে আক। ছিল 
ইন্দ্রের সেই হাঁতখানিতে কাতিকেরতুল্য শক্তিমান কুমার নিজের 
নাম-লেখা বাণে বিদ্ধ করিলেন । ] 

ইন্দ্রের হাতখানির যে ছুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাদের 
প্রথমটি 'মুরদ্বিপাক্ষালন-কর্কশীন্থুলৌ” সুপ্রযুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয়টি 
যাহা কিছু সৌন্দর্য তাঁহ! অস্থানে প্রয়োগের ফলে ব্যর্থ। অস্থাঁনে 
বলিতেছি এই কারণে ষে যুদ্ধবর্ণনায় বীর-হাস্তের পক্ষে এ বিশেষণটি 
অবান্তর । এই জাতীয় বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ কুমারসন্তবের 
নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায় ৮ 

অথ স ললিত-যোধিদ্ভ্রলত'-চারুশুজং 
রতিবলয়-পদাক্কে চাপমাসজ্য কণে। 
সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্ত-চুতাক্কুরাক্তঃ 
শতমখমুপতস্থে প্রীঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ২৬৪ 
রতিবল্লভ কুস্থমশর মন্মথ,যখন পশুপতিকে কামমোহিত করিবার 
প্রয়াসে বসন্তকে সহায় করিয়। যাত্রা করিয়াছেন তখন “পুষ্পধন্বা”্র 
কণ্ঠের বিশেধণরূপে “রতিবলয়পদাঙ্কে” শব্দটি যে স্বাভাবিক ও 
স্থন্দর এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। 

ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধের বর্ণন৷ বাক্যবাণ, লৌহময় বাণ ও শেষ 
পর্ষস্ত বজের নিক্ষেপ সব মিলিয়া প্রায় কুড়িট। শ্লোকে চলিয়াছে। 
অথচ কবি যখন লিখিতেছেন, 

“বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণে।- 
রধোমুখৈবধ্ব মুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥৮ 
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তখন পাঠকের মনে হয় যেন যুযুধান বীরদ্য় পরস্পরকে ফুল 
ছু'ড়িয়া মারিতেছেন । 

(খ) ইন্দ্রমতীকে বিবাহ করিয়া সপত্বীক অজ অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিতেছেন । পথে স্বরংবর সভার প্রত্যাখ্যাত রাজারা 
সম্মিলিত ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমুল যুদ্ধ হইল, 
অজ জয়লাভ করিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে অজ শঙ্খ নাঁদ করিতেছেন, 

“ততঃ প্রিয়ৌপাত্তরসেহধরোষ্টে 
নিবেশ্ত দখ জলজং কুমারঃ। 
তেন স্বহস্তাজিতমেকবীরঃ 
পিবন্‌ যশো মূর্তমিবাবভাসে ॥৮ 

[ অতঃপর কুমার প্রিয়া-পরিভুক্ত অধরোষ্ঠে শঙ্খ স্থাপন করিয়া 
বাজাইলেন। তাহাতে মনে হইল, বীরশ্রেষ্ঠ স্বহস্ত-অঞ্জিত মৃত্তিমান 
যশোরাশিই পান করিতেছেন । ] 

রণভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধে যে বীর শঙ্খনাদ করিতেছেন তাহার 
অধরোষ্ঠ-রস যে প্রিয়া-পরিভুক্ত এ সংবাদটি কবি না৷ জানাইয়া স্বস্তি 
পাঁইতেছেন ন1। 

উক্ত সংগ্রামের বর্ণনায় কবি লিখিতেন্ছেন, 

'কশ্চিদ্‌-দ্বিৎ-খড্গা হৃতোত্তমাঃ 

সগ্ভো৷ বিমান-প্রভৃতামুপেত্য । 
বামাজ-সংসক্ত-সুরাঙ্গনঃ স্বং 

বৃত্যুৎকবন্ধং সমরে দদর্শ ॥” "রঘু ৭৫১ 

[ খডগাঘাতে খণ্ডিত-শীর্ষ কোন বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ দেবযান 
প্রাপ্ত হইয়! এক স্ুরাঙ্গনাকে বামাঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
বৃত্যুপর আপনার মস্তকহীন দেহকে দেখিতে পাইলেন । ] 
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অনুরূপ আর একটি শ্লোক__ 
“পরস্পরেণ ক্ষত্রয়োঃ 'পহর্তো- 
রুতক্রান্তবান্বোঃ সমকালমেব। 
অমত্যভাবেইপি কয়োশ্চিদাসী- 
দেকাঁপ সরঃ-প্রাধিতয়োবিবাদঃ ॥ __রছু ৭৫৩ 
[কোন যোদ্ধ যুগল পরস্পরকর্তৃক নিহত হইলেও দেবত্ব প্রাপ্তির পর 
এ জন্মের শক্রতার পাল! শেষ হইলেও একটি অপ সরার উভয়েই প্রার্থী 
হওয়ায় দেবলোকে আবার নূতন করিয়া তাহাদের বিবাদ বাঁধিল। ] 
একান্ত অবান্তর হইলেও আদিরসপ্রসঙ্গ কিছু না হইলে কবির 
যেন ক্লান্তি আসে। সৌন্দর্ষস্থপ্টির জন্য তাই তিনি বারে বারে 
ব্যভিচারী হিসাবে শুঙ্জারের উপস্থাপনাদ্বার! উক্ত “রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যে'র 
পরিচয় দিয়া থাকেন । 
যেমন শুঙ্গারের অবান্তর উপস্থাপন! এখানে রসভঙ্গ করিতে চীয় 
তেমনি কুমারের চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপে করুণ-রসস্থষ্টিতে উক্ত 
এরসপূর্ণ বৈদগ্ধ্য” অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
অজ-বিলাপে যে ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে রতি-বিলাঁপের ছন্দও সেই 
“িবয়োগিনী) দম্পতীর এফজনের মৃত্যুতে অপরের বিলাপ এখাঁনে-ও 
বিষয়বস্ত ; তথাপি শোকের যে গভীরতার প্রকাঁশ অজ-বিলাপে 
লক্ষিত হয় রৃতিবিলাপে তাহা বিরল। পতি-বিয়োগিনীর হাহাকার 
রতি-বিলাপে বাঁজিয়া ওঠে নাই । 
“বন্ুধালিঙগনধৃসরস্তনী”১  বিশেষণটির এবং ন্তনসংবাধমুরে 
জঘান চ*২” ইত্যাদি চরণে 'স্তনসংবাধম্, ক্রিয়া-বিশেষণটির প্রয়োগে 
১। কুমার 818 
২। এ 81২৬ 


রবীন্্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১১৯ 


এই রস -বিলাসেরই কিয়ৎ পরিমাণ আভাস লক্ষিত হয়, কিন্তু 
নিম্নলিখিত চরণে শোঁকের গভীরত। সবিশেষ বিদ্বিত হইয়াছে, 


“অহমেত্য পতঙ্গবত্ম ন' 

পুনরস্কাশ্রয়ণী ভবামি তে। 

চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ 

প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ৪1২০ 


[ চতুর সুরকামিনীরা তোমাকে ব্বর্গে প্রলুব্ধ করিবার পূর্বেই চিতাগ্রি- 
পথ অবলম্বন করিয়া আমি দ্রেত গিয়। তোমার ক্রোঁড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করিব |] 

অবশ্য একথা স্বীকার্ধ যে যাহার মুখে কবি এই উক্তির প্রয়োগ 
করিয়াছেন সে কামপ্রিয়া, সাবিত্রী নয়, তথাপি শ্লোকটির প্রথম 
ছুই চরণে যে ভাবলোঁক স্থপ্টির অবকাশ ছিল পরবর্তাঁ ছুই চরণে 
তাহার প্রতি কবি একান্ত ওদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এই সর্গের চতুর্থ শ্লোকের উক্ত বিশেষণটির সার্থকতা সম্বন্ধে 
মতভেদ হইতে পারে। শ্লোকে সৌন্দর্ষ-স্থপ্টির পক্ষে ইহা অন্তরায় 
হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না এ বর্ণনা বাস্তবান্থুগ বলিয়াও 
গৃহীত হইতে পারে । আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে কবির সৌন্দর্য-্যপ্তির 
প্রয়াস যে এই করুণরসের চিত্রখানি অঙ্কনের ব্যাপারেও আপন 
স্বভাবসিদ্ধ রীতি পরিহার করে নাই, ইহাই বলিতে চাই ৷ বিশেষ 
করিয়! প্রত্যেক সাহিত্যেরই যে নিজস্ব একটি প্রকৃতি আছে তাহা 
সাহিত্য-সমালোচনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং এ বর্ণন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের আপন বেশিষ্ট্যে লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাসের নয় এমন 
ছুইটি প্লেশক আমর এ বিষয়ে উদাহরণরূপে সংকলন করিতেছি । 
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দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে । 
ক্ীণাঞ্চলমিব গীনস্তনজঘনায়া: কুলীনায়াঃ ॥ 

[ যেব্যক্তি অপরিমিতব্যয়ী পরিমি ধন তাহাকে পধাকুল করে, 
তাহার কোন দ্রিকই কুলায় না» যাহার স্তন ও জঘনদেশ স্থল এমন 
মহিলাকে ক্ষুদ্র পরিধেয়বসন যেমন পর্যাকুল করে, তাহার যেমন 
কোন দিকেই কুলায় না। ] 

এই শ্লোকের মূল বক্তব্য প্রথম ছুই চরণে প্রকাশ পাইয়াছে, 
তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের উপমাটি একান্তভাবেই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বাংল। কাব্যে শুধু উপমা প্রয়োগের জন্য অনুরূপ 
পংক্তি রচিত হয় না। 

উথ্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ | 
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব ॥ 

[ দরিদ্র ব্যক্তিদের মনোবাঞ্ধ। বালবিধব। কুলাঙ্গনাদের স্তনদ্ধয়ের 
হ্যায় হৃদয়ে জাগিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়। ] 

প্রথমোক্ত শ্লোক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা এই 
স্থলেও সমানভাবে প্রযোজ্য কিন্তু ২৬ নং প্লোকের ক্রিয়াবিশেষণটির 
পূব কথিত প্রয়োজন ব্যতীত অপর কোন প্রয়োজন ছিল না। 
আসল কথা এই যে কালিদাসের কাছে রতি-বিলাপে পতি-বিয়ো- 
গিনীর শোক বড় হইয়া দেখ দেয় নাই; ইহা যে সুন্দরী নারীর 
শোক এই কথাটাই কাব্যে বড় করিয়া তোল হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে অনুরূপ একটি বিশেষণ 

প্রয়োগের সার্থকতা কোথায় দেখা যাক-__ 
| ইতো গমিষ্যাম্যথবেতিবাঁদিনী 
চচাঁল বাল! স্তনভিনবন্ধল|। 
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স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ 
সমাললন্বে বুবরাজকেতনঃ ॥ __কুমার ৫৮৪ 
[| অথবা বৃথা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া আমি এখান হইতে 
চলিয়া যাঁইতেছি-_এই বলিতে বলিতে গমনোগ্যতা পার্বতীর 
দ্রেতগতি-বশে স্তনাবরণবন্কল স্মলিত হইয়। পড়িল এবং বুষধ্বজ শঙ্করও 
স্বীয় রূপ পরিগ্রহ পূর্বক ম্মিতহাস্তে তাহাকে ধারণ করিলেন। ] 
ব্রন্মচারীর শিবদূষণ বাক্য অসহ বোধে আরাধ্য-দেবগতচিত্তা 
পার্বতীর স্থান-ত্যাগের প্রয়াসে এঁকান্তিকী ভক্তি ও পরিমাজিত 
রুচি, সুদীর্ঘ তপশ্চরণের ফলপ্রাপ্তি ও প্রিয়মিলনের মাধূর্ব এই 
চিত্রখানির মধ্যে একত্র সঞ্চিত হইয়াছে। *ম্তনভিন্ন-বন্ধল॥ 
বিশেষণটি এখানে মিলনকে উজ্জল করিয়াছে । বিশেষতঃ কবির 
শব্দ-প্রয়ৌোগে সংযম এখানে সবিশেষ লক্ষণীয় । কুমারসম্ভবে মদন- 
ভন্মের ও রছ্ুবংশে সীতার পাঁতাল-প্রবেশের বর্ণনায় কবির যে 
বাক্‌সংযম বহুপ্রশংসিত এখানেও সেই বাক্সংযমেরই পরিচয় পাওয়া! 
যায়। রতি-বিলাঁপ সম্পর্কে আমাদের সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই 
যে রতি-বিলাপে শোকের বুকফাট। প্রকাশ কোথাও নাই । 
শুধু আলোচ্য অংশে কেন, গভীর অনুভূতির একান্তিক প্রকাশ 
সংস্কত কাব্যে বিরল । অসহ শৌক, মহৎ ভয়, প্রাণখোলা হাসি, 
স্কৃত কাব্যে দুর্লভ । নিটোল ছাদে, নিষ্ষলঙ্ক সৌন্দর্ষে, যাহা! কিছু 
রুক্ষ বন্ধুর তাহাকে সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ করিয়া, অলঙ্কৃত নিখুঁত-পারিপাট্য- 
'পুর্ণ ভাষার বাঁধনে তাহাকে রম্য উপহারযোগ্য করিয়া সংস্কৃত কবির! 
পাঠকের সম্দুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মানবচিত্তের সহজ আদিম 
ভাবসমূহ তাহার ফলে তাহাদের স্বাভাবিক তীক্ষতা৷ হারাইয়া এক 
উপভোগ*যোগ্য রসপরিণাম লাভ করিয়াছে মাত্র। কবির কাব্য- 
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লোকের অধিবাসী নরনারীগণ সমশ্রেণীর চরিত্রগুলির ভিড়ের মধ্যে 
মিশিয়া গিয়াছে, কাহাকেও পৃথক করিয়া সহজে চোখে পড়ে না; 
কাহারও বাক্তিত্ব সুচিহিত নয়। নায়ব্ণরো সকলেই সমান গুণশালী, 
রাজোচিত শত অনিন্দ্য আধার ; নায়িকার সকলেই অ্ুন্দরী 
যুবতী । ফলে কাব্য কেবল নিস্তরঙগ রসসরোবরে প্রসন্ন শতদলের 
মত শোভা পাইয়্াছে, জীবনের শত সহত্র ছুঃখদাহ-সমস্তা-সংশয়ের 
বড়ঝঞ্ধা একটি দলকেও শীর্ণ ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে নাই ।১ অবশ্য 
পারত্রিক জীবনে তৎকাঁলোচিত বিশ্বাস-ও এহিক জীবনের বিক্ষোভকে 
সেখানে সংযত করিয়াছে । ব্যক্তি-জীবনের সুখ-ছুঃখের অনুভূতির 
দৈনন্দিন তুচ্ছতার উধ্র উঠিয়া কাব্য-রচনার ব্যাপারে সে-যুগের 
কাব্যের সাধারণ ধর্ম যে সহায়তা করিয়াছে এ কথ! আমর! প্রথম 
অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু বাস্তব পরিবেশকে উপেক্ষা 
করিয়া, তাহার ধুলি-ধুম-মাঁলিন্যের লেশমাত্র সঞ্চয়কে উপেক্ষা করিয়া, 
বর্জন করিয়া, কাব্য রচনার ব্যাপারে যে রোম্যার্টিক মানসের 
প্রকাশ আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সবত্র তাহার পরিচয় 
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২। (ক) তুলনীয় 
“তবু কি ছিল না তব স্ুখ-ছুঃখ যত 
আশানৈরাশ্টের দ্বন্দ, আমাদেরি মতো 
হে অমর কবি। ছিল না কি অন্ুক্ষণ 
রাজসতা-যড়চক্রঃ আঘাত গোপন। 
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মিলিবে।১ এই কাব্য-বিলাস রবীন্দ্রনাথের রচনায় শব্দ-প্রয়োগে, 


ষখনে! কি সহ নাই অপমানভার, 
অনাদর, অবিশ্বাম, অন্যায় বিচার, 
অভাব কঠোর ত্রুর-_নিদ্রাহীন রাতি 
কখনে! কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁখি। 
তবু সে সবার উধের্বনিলিপ্ত নির্মল 
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল 
আনন্দের হর্যপানে, তার কোন ঠাই 
ছুঃখ দৈন্ঠ ছুদিনের কোনো! চিন্ক নাই। 
জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান 
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান ॥ 
__কাব্য, চৈতালি। 

(খ) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে “বিক্রমোর্শীয়” নাটকের শেষে তরত- 
বাক্যের একটি শ্লোকে কবির জীবনালেখ্য অতি স্থম্মতাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। কবি লিখিতেছেন, 

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়ছুলতম্‌ | 
সঙ্গতং শ্রীসরম্বত্যোভূগ্নাছুদ্‌ভূ্ভষে সতাম্‌ ॥ 

[ সজ্জনদিগের সর্বপ্রকার অভ্যুন্নতির জন্য চিরকাল পরস্পর-বিরোধিনী লক্ষ্মী 
ও সরশ্বতীর বিরোধ মিটিয়! যাউক ও তাহাদের যে মিলন অতি দুর্ঘট তাহা 
সাধিত হউক | ] 

কেহ কেহ এই শ্লরোকটিতে কবির ব্যক্তিজীবনে দারিদ্র্য ও রাজপ্রসাদ- 
প্রার্থনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন । 

১। (ক) আপন কাব্য-স্যষ্টির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 

“ছুঃখের দিনে লেখনীকে বলি» 
লজ্জা! দিয়ো না । 


১২৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


চিত্র-কল্পনাঁয় ও ভাবের উপস্থাপনায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই 
তিনটি আমর! একে একে পরীক্ষা কাঁন্ব। 
(ক) শব-চয়ন £ | 
রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গানের মধ্যে মানবচিত্তের যে- 
কোন ভাব ও বহিঃপ্রকৃতির যে-কোন রূপ খু'জিতে গেলে একেবারে 
নিরাশ হইয়া যে ফিরিতে হইবে না এ আশ্বাস অনুসন্ধিৎস্ব পাঠককে 
দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি কাব্যস্যগ্টির সেই রাজকীয় 





সকলের নয় যে আধাত 
ধোরেো। না সবার চোখে । 


ঢাকা পড়ুক অন্তরালে আমার আপন ব্যথা | 
-_বিশ্বশোকঃ পুনশ্চ 
(খে) “এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক 
আমি সেই পথের পথিক 
যে-পথ দ্েখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে, 
পাখির ইশার! যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে । 
মৌমাছি যে-পথ জানে 
মাধবীর অদৃশ্ঠ আহ্বানে । 
এটা সত্য কিংব! সত্য ওটা 
মোর কাছে মিথ্য। সে তর্কটা । 
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে 
দিগঙনে 
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার 
সেখানেই পলাতক আসা-যাওয়া করে বারবার । ূ 
__-অনন্থয়া, সানাই | 


রবীন্্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১২৫ 


আয়োজনের মধ্যে যাহ! সকলের চেয়ে বেশি চোখে পড়ে, ও অনেক 
সময় ক্লাস্তিকর বলিয়া মনে হয়, তাহা কতগুলি বাধা শবের 
আবৃত্তি। টমসন সাহেব ইহাদের একটা তালিক। করিয়াছিলেন ।১ 
এই তালিকার মধ্যে সীমা, অসীম, অনন্ত, আনন্দ, রথ, পথ, 
রাজ! প্রভৃতি অনুরূপ বহু শব্দের উল্লেখ নাই। এই শবগুলির 
কোনটি কতবার তাহার কাঁব্যে দেখ। দিয়াছে অথবা কোন্‌ কবিতায় 
ইহাদের কোন্টির প্রয়োগ অবাঞ্চিত রূপে ঘটিয়াছে তাহার 
অনুসন্ধানে আমরা ব্যাপূত হইব না। আমাদের বক্তব্য এই ষে 
কাব্যের বহিরঙ্গ প্রকৃতি ও পরিবেশ (2600031912০ ) রচনায় এবং 
হৃদয়ের অনুভূতি লইয়! বিলাসে এই শব্দ সম্তারের দ্বারা পরিপুষ্টি 
সাধন সহজেই চোখে পড়ে এবং এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রভাবকেই স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত। এই 
শব্দ-প্রয়োগের সহিত অলঙ্কার-প্রয়োগকেও আমরা মিলাইয়! 
দেখিতেছি, ইহা! এখানে উল্লেখযোগ্য । টমসন লিখিতেছেন, “০1 


১1010979193 8 19001190098 01 8) 991:৮8910 ড০০10019"5) ০01 
10919, 90961) 54100, 91011106, 89060110017) 0993) 19001706975 9910878,0101), 
91095১10999) 200 6109. 799, 1710] 880100090611799 18 009101591 
108,00970101176, 01719 901 ০01 6101100 1917109% 81010819706 ভ091) 179 19 
19886 10911790, 00৮ 16 19 105 100 20098,09 8/09810% 17010 1019 10996 
ঘ01],,,১,, 20010) 9101106) 51507) 6691108,1 89191810705 1010176 800. [01 
100010১ 1801161) 1069, 0107986, 06219, ৪91)108, 3:01)9---010959 819 
%119 019. 10971010097:5, 10079 £,1)99116.01091:0 1910780 8, [0859069 10. 
191)11707870961) ৬১109], 5০০, 10016116091] 6178 1011, 900 1 009 ০0: 
67999 ভ্া91:6 107:999106, 91] 109 1:95 ০০] ০011010 61091] 19919 800 


8809 81, 


_এ পৃঃ ৭০--৭১ 


১২৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


11) 1000101, 0 0106 100101291 01] 01 1015 19121: 5295) 1019 
10001716101 7018516011)299) 100০ আগ 1) 11017) ০1021 
ভ1)21 10705 52110113১12 11] 0001০ 2100 00995 ৮5101) 
1810169) 51909115 501772 9101610019. (0,55. 110 1015 120601:65 
8100 2001:55569 172 0810 71652119915 01০ 62001909:01012 01 ৪ 
51166510705 510011০, 09010 102 0925195 010০ 021001061 ৮5161) 
7098101 11761) 10০ ড7151)65 107056 60 00121106, ৬/1)০1) 106 
91107110101) 2. 50:811)6 0001150১170 60105 99100. 
কাব্য-স্থপ্টিতে এই শব্দরাঁজির প্রতি একাস্তিক অনুরাগ সংস্কৃত 

কাব্যের শব্দভাণ্ডীরের ও প্রয়োগ-রীতির সহিত পরিচয়ের ফল। 
কাব্যে প্রাচীনের। এই জাতীয় শব্দরাজির নিরষ্কুশ প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং ইহার! আসিয়। রবীন্দ্রকাঁব্যে আসর জমাইয়াছে। বিশেষ করিয়া 
কালিদাসের কাব্যে সুষম, ললিতাক্ষর, শ্রাতমস্ুখকর শব্দের অকুপণ 
দাক্ষিণ্য লোকপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের কাব্যে ভবভূতির কাব্যের 
হ্যায় মানুষের রুক্ষপরুষ স্বাভাবিক অনলঙ্কত হৃদয়াবেগের প্রকাশ 
বিরল বলিয়া এই শব্দলালিত্য তাহার কাব্যের আন্গকুল্য সাধন 
করিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে পারুষ্যের বর্ণনা অপরিহাধ সেখাঁনে এই 
জাতীয় শব্দের প্রয়োগে লক্ষ্য পরিবেশ স্বগ্টি সম্ভবপর নয় বলিয়। 
এই পদলালিত্য ব্যর্থ হইা থাকে । মদনভন্মের বর্ণনায় কবির 
বাকৃসংঘম আমরা প্রশংস। করিয়াছি কিন্তু এখানেও পদলালিত্যের 
এমন প্রকাশ রহিয়াছে ভবভূতি যাহাকে অবাঞ্চিত মনে করিতেন । 

“ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি 

যাঁবদ্‌্গিরঃ খে মরুতাঁং চরন্তি। 

তাবৎ স বহ্র্ভবনেত্রজন্ম 

ভস্মীবশেষং মদনং চকার ॥ -_কুমার ৩।৭২ 
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| হে প্রভো১ আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন» 
দেবগণের এই বাক্য আকাশ-পথে যতক্ষণে ভাসিয়া৷ আসিতেছিল 
সেই সময়ের মধ্যে মহাদেবের তৃতীয়নয়নবহ্ি মদনকে ভম্মীভূত 
করিল । ] 

এ শ্লোকটিতে ভব” _শব্টিতে অন্ুপ্রাসের আন্ুকুল্য হইয়াছে 
বটে কিন্তু রুদ্র বা অন্য কোন পরুষাক্ষর শব্দ অধিকতর স্ুপ্রঘুক্ত 
হইত ।১ 

টমসন যাহাঁকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 409001011515 79192510]- 
1999৮ বলিয়াছেন তাহা সংস্কৃত কাব্য সম্পর্কে বিশেষ করিয়া সত্য, 
এবং কালিদাসের নিকটেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দীল্গণ। এই 
প্রসঙ্গে সংস্কৃত-কাব্যের গঠনের বর্ণনার বিলাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
নিজে যাঁহা বলিয়াছেন তাহ" উল্লেখযোগ্য । 


১। এ প্রসঙ্গে ডাঃ হ্বশীল কুমার দে লিখিতেছেন,-]0 1019 9990101)- 
6101) 01 1711078)] 901099610109 1310959,1)1001 19 08 01691] 9171:206 25 109 19 
01090060100 &91110]15 001)0701011869 10 1019 £9180101) 01 ৮0109. [1009 
ছ010 1672/- 81)” 10)" 10962/000) 1] 1119 1000009 11179, 09901111100 132009 
0016778/06 ৪0170 7 [106878, 8), 19 00 1110 [2196,96/5 [0102185 107 
10 08011060109 809160660. (01 0, 98,109)" ঘঘ ০2: 

__[ন196, 01 28778. 116. 
1099 001)69 8110 109. 7. 2917 
অথেদং রক্ষোভিঃ কনকহরিণইন্নবিধিন] 
তথাবৃত্তং পাপৈর্বযথয়তি যথ৷ ক্ষালিতমপি, 
জনস্থানে শৃন্তে বিকলকরণৈরার্ধ-চরিতৈ- 
রপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্জন্ত হৃদয়ম্‌ | 

[ পাপাত্মা রাক্ষসের! সুবর্ণময় হরিণের ছলন৷ করিয়া এমন নৃশংস আচরণ 

করিয়াছিল *যে যদিও তাহার সম্যক প্রতিবিধান কর! হইয়াছে; তথাপি উহ্‌! 


১২৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“বর্ণনা তত্বীলৌচন। ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার (সংস্কৃত 
কাব্যের) গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশীস্ত ভারতবর্ষের 
ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল হ্বাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে 
আলোচন। নিশ্চল; কারণ প্রক্ষেপ সহিবার লোক না থাকিলে 
প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না1---**-'মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার 
তপস্তা, কোনটাতেই ত্ররান্বিত হইবার কোন উপরোধ দেখি না। 
সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক, এখন এ বর্ণনাটাই চলুক । 
রঘুবংশ-ও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ্য মাত্র 1৮১ 


চিত্র-কল্পন! 
সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়ের এবং তদতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক ও 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের চারুতা-সম্পাদনের প্রতি কবির একাভিনি- 
বেশের ফলে যেমন কেন্দ্রগত ভাব উপেক্ষিত হইয়াছে ও পৃথক পৃথক 
ভাঁবে শ্লোকগুলির পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে মাত্র, রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায়ও ঠিক অনুরূপ রীতিতে ভাবের উপেক্ষা ও চিত্র-কক্পনার 
বহুস্থলে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হুইবে যে 


(স্মরণ করিলে ) যন্ত্রণা উৎপাদন করে। জানকীবিহীন শুগ্ত জনস্থানে আর্য 
রামচন্দ্র বিহ্বলেন্দট্রিয় হইয়। যে বিলাপ ও রোদনাদি করিয়াছিলেন, তাহাতে 
পাবাণও দ্রবীভূত হয়, বজেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ] 
_বিধৃভৃষণ গোম্বামী | 
কালিদাসীয় কাব্যের তুলনায় লালিত্যহীন তবভূতির রচনা রবীন্দ্রনাথকে 
মুগ্ধ করে নাই। 
১। কাদন্বরী চিত্র, প্রাচীন সাহিত্য । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১২৯ 


প্রসঙ্গচ্যুতি বা চিত্র-বিলাসের দ্বারা কবিতার মুল উপজীব্য ভাবের 
যে অজহানি হইয়াছে তাহা অসতর্ক মুহূর্তের কাব্যপাঠে ধরা ন! 
পড়িতে পারে কারণ পুর্বকথিত শ্রুতিলোভন শব্দরাঁজির এম্বর্ধ ও 
কল্পনার বৈচিত্র্যে তিনি পাঠকের সম্মুখে এক অতি মোহময় স্বপ্ন- 
কুহেলির যবনিক1 রচন। করিয়াছেন । 

“কল্পনা” কাব্যের ষ্টলগ্ণ” কবিতার নায়িকা কালিদাঁসের 
কাব্যলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে । কবিতার বিষয়টি এই যে 
মিলনাথা প্রিয়তম বারবার আসিয়া আহবান জানাইয়াছে, লজ্জায় 
বাধিয়াছে বলিয়া মিলনোন্মুখী হইয়াও নায়িকা তখন সাঁড়। দিতে 
পারে নাই। আজ মিলনের শুভলগ্ন যখন পার হইয়। গিয়াছে 
তখন নিক্ষল হাহাকার ছাড়। তাঁহার আর কিছু সপ্চল নাই। 

লজ্জাশীলার অন্তরের বোব। আকুলতা অবশ্যই এ-কবিতার প্রাণ; 
কিন্তু ৬ওবির অভিনিবেশ নায়িকার, তথা স্তবকগুলির, রূপসজ্জার 
দিকে । বর্ণনীয়ের এই প্রদীপ্ত অলঙ্করণ, এই পারিপাট্য একাস্ত- 
ভাবে সংস্কৃতকাব্যস্থলভ | 

রাজরথে যে তরুণ পথিক উষালোকদীপ্ত সোনারমুকুট পরিয়। ও 
কণ্ঠে মুক্তামালা ধারণ করিয়! দেখ! দিয়াছে, কনক-মুকুর সম্মুখে নিয়া 
যে বিচিত্রবসনা তরুণী কেশসংস্কাররত তাহার কবরীবন্ধনের নবীন- 
কুন্থুমমাল্য এবং বাসরগৃহের ধূপ-ধুম ও অগুরু-স্ুরভি যে মাঁদকতা'র 
স্যপ্টি দরিয়াছে তাহাই পাঠকচিত্তের আকৰণ। পঞ্জরস্থ শারিকা, 
তরুণীর প্রসাধনলীলা প্রভৃতি কালিদাসের কাব্যকে স্মরণ করা ইয়। 
দেয়। উধষাঁলোকে, সন্ধ্যায় ও নিশীথে বিচিত্র পরিবেশে একাকিনীর 
যে তিনখানি চিত্র কবি পাঠককে উপহার দিয়াছেন তাহা মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখিবার মতো । 

টা 


১৩০ রণীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“রয়েছি বিজন রাজপথপাঁনে চাহি 
বাতায়মতলে বসেছি 'লায় নামি-” 

এই চিত্রখানির সহিত মিলন-গ্রতীক্ষ।ব চিত্রগুলির যে বৈপরীত্য 
তাহার প্রতিই কবি লঙ্গমা | | 

খেয়া, কাব্যের প্রতীক্চণ কবিতাটি ভনেকট। এই সুরে বাধা। 
পার্থক্য এই, “এছলগের মারিক। মিলন-প্ধে ব্যাকুল, 'প্রতীক্ষাণ্য 
আধ্যান্মিক অন্ভতিন স্পর্ণ লাগিয়াছে ঃ এখানে দেহমন নিঃশেষে 
হৃদয়ন্বামীন চরণভলে পড়বে লুটে তবে? তাহার প্রতীক্ষী। এই 
প্রতান্ষীর যে বর্ণন1! এখানে পাওয়। যাইতেছে ভাহাতে জীবনের 
নাঁনা ক্ষেত্র দিথ্য। অম্পদলো তের বঞ্চনার পর (“পথে পথে ছেড়েছি 
সব খোঁজা, কেন! বেডী নানান হাটে হাটে”) আজ পরম সম্পদ 
লাভের আশায় ভধীর আগ্রহে সাবাঁদেহ-মন লইয়া যে অপেক্ষমাণ। 
তাহার আকুদতা কবির বণনায় কতদুর ফুটিয়াছ্ে, এ বিয়ে মতভেদ 
হইতে পারে ঃ কিন্তু তাহার প্রতীক্ষার বর্ণনার কবি যে হৃদয়ের 
ইতিহাসকে 'প্রাধান্য দিবার আপেল বাসর-শয়নের অপর এক 
সংস্কবণের বর্ণনায় সজ্জা-শিলে (96001086155 210) নৈপুণ্যের 
পরিচয় ছিয়াহেন এ বিষয়ে মততেদের আঁশঙ্কী কম । কবিতাটির 
প্রথম স্তবাক বলা তইয়াছে, জীবনের বনু শুভলগ্ন বৃথ। গিয়াছে, 
আজ জীবনের সে-অধ্যায়ের দেন'-পাঁওন। মিটাইয়া কেবল জীবনের 
অধিদেবতাঁর অপেক্ষায় রজনীর প্রহর-যাঁপনের পালা শুরু 
হইয়াছে । দ্বিতীয় স্তবকে বলা হইয়াছে, প্রেম-পুজার ফুলগুলি 
তোলা হইয়াছে, গৃহাজণ চন্দনলিপ্ত করা হইয়াছে। তৃতীয় স্তবকে 
প্রতীক্ষার রাত্রির প্রথম প্রহরের বর্ণনা এবং অন্ত্য চতুর্থ স্তবকে 
প্রতীক্ষারতার নিশি-জাগরণের ক্লান্তিকে সফল করিয়া ঈপ্সিতের 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৩১ 


আবিাব ও তাহার চরণে মিলনাথিনীর আত্মসমর্পণের কল্পনার 
ছবি। খ্িতীয় স্তবকে ভাবের গাঁঢ়তা অপেক্ষা যুক্তাক্ষর-সনিবেশে 
যে দোলাটি জাগে, প্রথন কয়েক পংক্তিতে সেই দিকেই যেন কবির 
লক্ষ্য £- 
“সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিক ফুটে 
গন্ধ তাহার কুঞ্জে উঠে জাগি, 
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে 
তোমার করপদ্মদলের লাগি। 
রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে 
অঙ্গন মোর চন্দন সৌরভে । 
,সরেছি কাজ সারাট। দিন ধরে 
তোমার এবার সময় কখন হবে 1৮ 
ইন্ভার চরম উদাহরণ হিসাবে “বীথিকা”র “উদাসীন” কবিতাটি 
ম্মরণ করিলেই আমাদের যুক্তির যাথার্থ্য স্পষ্ট হইবে, 
“তোমারে ডাকিন্ু যবে কুঞ্জবনে 
তখনো। আমের বনে গন্ধ ছিল, 
জানিন। কেন যে ছিলে অন্য মনে 
তোমার দুরার কেন বন্ধ ছিল। 
একদিন শাখ। ভরি” এল ফলগুচ্ছ,_ 
ভর। অঞ্জলি মোর করি” গেলে তুচ্ছ, 
পূর্ণতা পানে আখি অন্ধ ছিল।”  ইত্যা্ি। 
সম্পূর্ণ কবিতাঁটিতেই যুক্তাক্ষরের দোলা নিয়া ছন্দঃ-পরীক্ষা 
চলিয়াছে; ফলে প্রণয়-সাহ্বানে ওঁদাসীন্যের বেদনার প্রকাশ গৌণ 
হইয়াছে । 


১৩২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলির মধ্যে জন্মদিনে” গ্রন্থের “এএকতান; 

কবিতাটির একটি বিশিষ্ট স্থান আহঙ্_কবিত্বের দ্রিক হইতে তেমন 
নয়, যতটা আপন কাব্যস্থ্টির বিঞষেণ ও ,গণ-কবির লক্ষণ- 
নির্দেশের কারণে এবং তথাকথিত গণকাব্যের সমালোচনার দিক 
হইতে । কবির বক্তব্য এই যে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় 
কাব্য-স্থ্টির ভিত্তি। জগতের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যেখানে নাই, 
সেখানে কল্পনা ও ভ্রমণ-বৃত্তীন্ত পাঠ কবির সহায়ক ; কিন্তু কল্পনায় 
প্রকৃতির রহস্য কিছুট। উদঘাটন করা গেলেও “জীবনে জীবন যোগ 
করা?” ব্যতীত শুধু কল্পনাদ্বারা মানুষের অন্তরের সত্যের উপলঙ্ধি 
সম্ভবে না। এই কারণে সম্মানের চিরনিরাসনে” নির্বাসিত কবির 
কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবন স্থান পায় নাই । কিন্ত দিতীয় স্তবকে 
কবি বাঁলতেছেন, 

“আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি 

আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি-__ 

এই স্বরসাধনায় পৌছিল ন। বনুতর ডাক, 

রয়ে গেছে ফাঁক। 

কল্পনায় অনুমধনে ধরিত্রীর মহা-একতান 

কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পুর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ |, 
কবির মূল প্রসঙ্গ যদিও ইহা নহে, তথাঁপি এখানেই এই প্রসঙ্গের 
শেষ হয় নাই ; “ছুর্গম তুষার গিরি? “দক্ষিণ মেরুর উধ্র্ধে যে অজ্ঞাত 
তারা" এবং “দূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্বর'_ ইহাদের জঙ্গলাভের 
রোম্যান্টিক চিত্র কবি অক্লান্ত ভাবে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন। 
কবির মূল বক্তব্যের বিস্তারের তুলনায় ইহা অযথা অবান্তর বিস্তার 
লাভ করিল কি ন| সে বিষয়ে কবি যেন উদাসীন । কবিতার এইবপ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৩৩ 


সঙ্জার প্রতি একান্তিক অনুরাগ, গৌণ প্রসঙ্গের কেবল সৌন্বর্য- 
স্থষ্টির প্রলোভনের ফলে অহেতুক বিস্তার সংস্কৃত কাব্যপ্রীতির 
উত্তরাধিকার । 

দ্বিতীয়তঃ “ছুর্গম তুষাঁরগিরি অসীম নিস্তব্ধ নীলিমায়' এবং “দক্ষিণ 
মেরুর উধ্র্ধে যে অজ্ঞাত তারার বর্ণনা এখানে পাওয়া যাইতেছে 
তাহা “বসুন্ধরা” কবিতার অনুরূপ চিত্র-কল্পনাকে স্মরণ করাইয় দেয়। 
আবার এখানে যেমন 


“দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী 
মানবের কত কীত্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, 
কত-ন* অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু 
রয়ে গেল অগোচরে 1:77 ০. 

সেই ন্দোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবুত্তান্ত আছে যাহে 
অক্ষয় উৎসাহে 

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী 
কুড়াইয়া আনি । 


“বস্থন্ধরা, কবিতায়ও তেমনি 


8757288 বসি শুধু গৃহকোণে 
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদ1 অধ্যয়ন 
দেশ দেশীন্তরে কারা করেছে ভ্রমণ 
কৌতুহলবশে, আমি তাহাদের সনে 
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে. মনে 
কল্পনার জালে ।” 


১৩৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


পুনকুক্তি-গ'বণতা 


প্রিয় কোন চিত্রের কল্পনা কবি-চি"্ত্ একবার আশ্রয় পাইলে 
ওই “চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী” কৰিকে পুনরুক্তির' সমীচীনতা সম্পর্কে 
বিচারের প্রয়োজন বিস্মৃত করিয়া দেয়। আমাদের মনে হয় 
কালিদাসের সহিভ এখাঁনেও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 
কল্পিত চিত্র যদি সুন্দর হয় তবে পুনরুল্লেখের ভয়ে কা'লদাস-ও 
লেখনী সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । কিন্ত 
কালিদাম হইতে উদ্াহরণাবলির আলোচনার পুরে আমরা 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা হইতে অন্তরূপ উদাহরণের 
বিচার করিব । 

“চিত্রা” কাব্যের সন্ধ্য!? কবিতাঁয় কবি “বিষাদের মহাশান্তি'র 
আব হাঁওয়! ঘনা ইয়া তৃলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদূব অগ্রসর 
হইয়! কবি বলিতেছেন, 

বিতর গৃহকার্ধ হল সমাপন, 

কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি 

সম্মুখে দ্দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি 

ধূসর সন্ধ্যায় ।” 
এই পর্ষস্ত আসিয়। ব্যক্তি-জীবনের ছবিখানিকে কবি চকিতে বৃহৎ 
বিশ্বের বিপুল আয়তনের ফ্রেমে ধরিয়া তাহাতে নৃতন সৌন্দর্ষের 
সথশার করিলেন, যেমন পূর্বে “সোনার তরী'র “যেতে নাহি দিব 
কবিতায় করিয়াছেন । সেখানেও 

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে 

দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহুবীর কুলে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৩৫ 


একখানি রৌব্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল 
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল 
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী । 
দেখিলাম তীর সেই ক্লান মুখখানি 
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মীহত 
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো] ॥ 
“সন্ধ্যা” কবিতায় গ্রাম-বধূর চিত্রখানি কবি-মানসে অপর যে 
একখানি ছবির স্্টি করিয়াছে তাহা এই,__ 
৫৫৮ .০২০০০০৭ অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে 
বসুন্ধরা! দিবসের কর্ম-আঅবসানে 
দিনান্তের বেডাটি ধরিয়া আছে চাহি? 
দিগন্তের পানে ঃ ধীরে যেতেছে প্রবাহি? 
সম্মুখে আলোকঝোত অনন্ধ অস্বরে 
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দৃরান্তরে 
একে একে অন্ধকারে হুতেছে বাহির 
একেকটি দীপ্ত তার সুদূর পল্লীর 
প্রদীপের মতে11” 
অভিজ্ঞতা-লন্ধ চিত্রখানিকে কবি কল্পনা-লব্ধ এই বৃহত্তর পটভূমিতে 
স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে সৌন্দর্য থাকিলেও অভিনবত্বের সৃষ্টি 
হয় নাই, কারণ আপনার সৌন্দর্যের জালে আপনি জড়াইয়া কবি 
“যেতে নাহি দিব” কবিতাঁকেই এখাঁনে অনুসরণ করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়ত; এই চিত্র-কল্পনায়ই কবিতাটির পরিসমাপ্তি যদি-বা 
ঘটিতে পাঁরিত, কার্ধতঃ তাহ! হয় নাই । বন্থন্ধরার অন্তরের ভাবনা 
গুলির মধ্যে কবি প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন, 


১৩৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাৰ 


“ধীরে যেন উঠে ভেসে 

ক্নলানছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে 

কত যুগ-যুগান্তের অ শীত আভাস 

কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস । 

যেন মনে পড়ে সেই বাল্য-নীহারিকা, 

তার পরে প্রজ্জলস্ত যৌবনের শিখা, 

তার পরে স্িগ্ধ, শ্যাম অননপুর্ণীলয়ে, 

জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে 

লক্ষ কোটি জীব--কত দুঃখ, কত ক্রেশ, 

কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ । 
পৃথিবীর ইতিহাসে যে বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহুবার আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে১ এখানে পুনরায় তাহারই অন্ুবুত্তি লক্ষিত 
হইতেছে । অবশ্য একটু পার্থক্য আছে, সন্ধ্যায় আত্মচিন্তামগ্ন 
মানবের মনে পুর্বস্থৃতি ভিড় করিয়া জাসে--ভবিষ্যৎ যেন বিলুপ্ত 
হইয়ী অতীতকে পথ ছাড়িয়। দেয় ; কর্মবিরতি অবাধ চিন্তার দ্বার 
উন্মুক্ত করে । সেইরূপ যেন সমগ্র বনুন্ধরা এই মুহুর্তে পুর্বস্থৃতি 
রোমন্থনে আত্মবিস্ৃত। , 

চৈতালি'র ধ্যান” কবিতাঁটিতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে 

মধ্যাহু-মুতিটি ধরা পড়িয়াছে তাহার তুলনা ন্যাত্র বিরল। মধ্যান্ের 
দীর্ঘ একান্ত-বাস্তব বর্ণনায় নদীতটে পল্লী প্রান্তের যে সৌন্দর্য ফুটিয়া 
উঠিয়াছে তাহা ক্রমে কবির ভাবনার মধ্যে হারাইয়া গেল। 
প্রথমেই 


১। «অহল্যার প্রতি” “বন্ুন্ধরা” “সমুদ্রের প্রতি” ইত্যাদি দ্রঃ | 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৩৭ 


কষুদ্রে শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর 

স্থির আোতোহীন ।, 
বলিয়া কবিতার আরন্তে কবি নিমেষেই ভলস মধ্যাহ-বেলার কর্ম- 
বিরতির ছবিখাঁনি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটির প্রথমে 
কতগুলি খণ্ড দৃশ্যের সমাবেশ 7৮ 

“অর্ধমগ্ন তরীপরে 

মাঁছরাঁড' বসি, তীরে ছুটি গোরু চরে 

শস্তহীন মাঠে । শান্ত নেত্রে মুখ তুলে 

মহিষ রয়েছে জলে ডুবে । নদীকুলে 

জনহীন নৌকা বাঁধা । শুন্য ঘাটতলে 

, রৌদ্রতপ্ত দাড়কাক আন করে জলে 

পাখ। ঝট্পটি। শ্যাম শম্পতটে তীরে 

খঞ্জন ছুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি? ফিরে । 

চিত্রবর্ণ বিহজম স্বচ্ছ পক্ষভরে 

আকাশে ভাসিয়। উড়ে, শৈবালের পরে 

ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহীস 

অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ 

শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে 1৮ 
এ পর্ষস্ত কতকগুলি খণ্ডদৃশ্ঠ মধ্যাহ্ছের সমগ্র চিত্ররচনার উপকরণ- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এগুলি শুধুই দৃষ্টিগোঁচর বস্ত। চোখের এই 
উপভোগের আয়োজনের পরেই নীরস তৃণের গন্ধাভাসে ভ্রাণগ্রাহ্য 
জগতের কথ! এবং তাহার পরেই বৈরাগী বাতাসের স্পর্শ 

শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে 

তপ্ত সমীরণ--চলে যায় বহুদূর | 


১৩৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


এবার শ্রুতিপথে পল্লী-মধ্যান্ছের স্্পরিচিত ধ্বনিগ্রাম বাজিতেছে.__ 

“থেকে থেকে ডেকে ওঠে শ্রামের কুকুর 

কলহে মাতিয়া। কভু শান্ন হাম্বাস্বর, 

কভু শালিখের ডাক, কখনো মর্মর 

জীর্ণ অশথের, কু দুর শুন্য "পরে 

চিলের স্থৃতীত্র ধ্বনি, কভু বাঁয়ুভরে 

আত্শব্ধ বাধা তরণীর-_মধ্যান্ছের 

অব্যক্ত করুণ একতাঁন, অরণ্যের 

সিপ্ধচ্ছায়া, গ্রামের স্ৃধুপ্ত শান্তিরাশি, 

মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী ॥৮ 
তত্ববিরহিত এই অংশটিতে যে অলস করুণ চিত্রখানি ফুটিয়াছে 
তাঁহার সহিত শেষের পংক্তিটিতে প্রকৃতির আপন রঙ্গশালার মধ্যে 
আমীন মানবসন্তানটির শুন্যমনে উদ্রাসীনতার স্পর্শ লাগিয়াছে। 
কবি কিন্তু সেখানেই থামিলেন না| প্রকৃতির দিকে চোখ খুলিয়া 
তাঁকাইলে, কাঁন পাতিয়। তাহার আপন সঙ্গীত শ্রবণ করিলেই 
পূর্বকথিভ বিরহবোধ তাহার চিন্তকে অধিকার করিয়া বসে। সেই 
অতিপ্রির অআন্ুভূতিটির পুনুকুল্পেখে কবির ক্লীন্তি নাই। কৰি শেষ 
করিয়াও শেষ করিতে চাঁন না। 

“প্রবাস বিরহ ভুঃখ মনে নাহি বাজে, 

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে 

ফিরিয়া এসেছি যেন জাঁদি জন্মস্থলে 

বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে 

পশুপাখি পতঙ্গম সকলের সাথে 

ফিরে গেছি যেন কোঁন নবীন প্রভাতে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৩৯ 


পুর্বজন্মে__জীবনের প্রথম উল্লাসে 
আকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে 
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন 
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ ॥৮ 
“সোনার তরী*র বসুন্ধরা” “সমুদ্রের প্রতি” প্রভৃতি কবিতায় এই 
ভাবটির প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি । 
দরিগন্তরেখার প্রতি নিবদ্ব-দৃষ্টি মানব সন্তানের চিত্রাঙ্কণদ্বারা 
তাহার অন্তরের ভাঁব-বিহ্বলতার মুহুত্কে প্রকাশ করিবার প্রয়াস 
কবির প্রিয় চিত্র-কল্পনার অন্যতম । 
পছাঁড়ে। ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ । 
ভাডিয়! মধ্যাহৃতক্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে, 
চেয়ে রব প্রাণীশুন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে 
নিস্তব্ধ নির্বাকৃ। 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশীখ 1৮ 
উদ্ধত অংশে আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জীবন হইতে বৃহত্তর জীবনের 
আহ্বানে সাড়া দিবার ব্যাকুলত একখানি তত্ব-বজিত চিত্রের মধ্যে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
নিম্োক্ত কবিতায় বিগত যৌবন-দিনের প্রতি ব্যর্থ করুণ 
সাভিলাষ দৃষ্টিক্ষেপ ঠিক একই চিত্র-বিন্তাসের মধ্যে প্রকাশমান ৮ 
“যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল 
লয়ে দলবল 
আমার প্রীঙ্গণতলে কলহাস্ত তুলে 
দাড়িন্বে পলা*গুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে; 
নবীন পল্পবে বনে বনে 


১৪০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ; 
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ; 
অনিমেষে 
নিস্তব্ধ বসিয়। থাকে নিভৃত ঘরের প্রাস্তদেশে 
চাহি সেই দিগন্তের পানে 
শ্যামগ্রী মুছিত হয়ে নীলিমাঁয় মরিছে যেখানে |” 
বলাকা, ২৫ সংখ্যক কবিতা 
এতক্ষণ আমর বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সার্থক কাঁব্যস্থষ্টি 
যদি সম্ভবপর হয় তবে নিজের পুরাতন কবিতার ভাব ও ভাষার 
অনুকরণে বা পুনরুল্লেখে কবি দিধাগ্রস্ত নন, শুধু সে-অনুকরণ 
অক্ষমতার নিদর্শন না হইলেই হইল। দ্পীত-বিতান” খুলিলেই 
অসতর্ক পাঁঠকেরও চোখে পড়িবে একই গাঁনের অতি সাধাঁরণ ছুই- 
একটা শব্দের পরিবর্তন করিয়া নৃতন সুর বসাইয়া তিনি তাঁহাকে 
নবীনত্ব প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। এ রকম উদাহরণ অজস্র । 
কবিতাঁকে মাত্র ছুই একটি শব্ধ সুরের অনুরোধে পরিবর্তন করিয়া 
গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এরকম উদাহরণও প্রচুর রহিয়াছে ।১ 


১। আমর! দ্বিগদর্শন কল্পে মাত্র একটি করিয়া উদাহরণ উভগ় ক্ষেত্র 
হইতে সংকলন করিয়! এই জাতীয় পরিবর্তনের প্ররুতি নির্দেশ করিব । 
(ক) গান হইতে গানে পরিবর্তন 
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ 
আসিতে তোমার দ্বারে 
মরুতীর হতে সুধা শ্টামলিম পারে ॥ 
পথ হতে আমি গািয়। এনেছি সিক্ত যুখীর মালা 
লঙ্জ! দিয়ো না তারে ॥ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৪১ 


আবার একই গল্প বা নাটক ব! কবিতার নাট্যরূপে নবতর প্রকাঁশ 
তাহার রচনাবলির প্রসার বধিত করিয়াছে । একটি আষাটে 
গল্প-তাসের দেশ, শীরদোৎসব-ধণশোধ, প্রজাপতির নির্বদ্ধ-চিরকুমার 
সভা, রাজ ও 'রাণী-তপতী, প্রায়শ্চিত্ব-পরিব্রাণ, অচলায়তন-গুরু, 


সজল মেঘের ছায়! ঘনাইছে বনে বনে, 
পথ-হারানোর বাঁজিছে বেদনা সমীরণে । 

দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে 
নিভৃত প্রদীপ জলে-_ 

আমার এ আখি উৎস্্রক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥ 


ইহার পাঠান্তর-__ 
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অসীম পথ 


আসিতে তোমার দ্বারে 
মরুতীর হতে স্থধাষ্ঠামল পারে । 
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্ত যুখীর মালা, 
সকরুণ নিবেদনের গন্ধাঠালা__ 
লজ্জা! দিয়ো! না তারে । 
নজল মেঘের ছায়! ঘনায় বনে বনে 
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে । 
দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নতলে 
তোমার প্রদীপ জলে-_ 
আমার আখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥ 
খে) বিখ্যাত “উর্বশী” কবিতার সঙ্গীত রূপ £-_ 
নহ মাতা* নহ কন্তা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী 
হে নন্দবনবাদসিনী উর্বশী। 
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি 
তুমি কোনে গৃহপ্রান্তে নাহি জাল সন্ধ্যাদীপ খানি। 


১৪২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


গোড়ায় গলদ-শোধবোধ, বিসর্জন-শ্যামা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ । 
গান, কবিতা ও নাটককে নিয়া পনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও তাহাদিগকে 
এই প্রকার নব নব রূপদাঁন করিবার 'প্রয়াসকে আমরা কী ভাবে 
ব্যাখ্যা করিব? রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা নাটক ও কাব্যের সীমারেখা 
নির্ণয় করিতে বার বার দ্দিধাগ্রস্ত হইয়াছে । নাটকের যে নিপিইরূপ 
তাহ! অপরিবর্তনীয় হইয়া কবির কাছে ধরা দেয় নাই, তাই আঙ্গিক- 
পরীক্ষার নিমিত্ত ও কাব্যের কবল হইতে নাটকীয় ছন্দকে মুক্তি 
দিবার জন্য তিনি বারবার নাটককে নিয়! পরীক্ষা করিয়াছেন । রাজ! 
ও রাণী এবং তপতী নাটক সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কৈফিয়ৎ ও 
দিয়াছেন। তাহার নাটকের এলাকায় “লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি 


শশী শা 2 শাশাস্পীশ্ীশাশা শি রঃ শী 7 শা ৮ পাশ শি” পি শী 


দ্বিধায় জড়িত পদে ক্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে 
স্মিতহাস্তে নাহি চল লজ্জিত বাসর শধ্যাতে 
অর্ধরাতে। 
উষার উদয়-সম অনবপ্তনিতা 
তুমি অকুষ্ঠিতা ॥ 
স্থরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি 
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী, 
ছন্দে নাচি উঠে সিদ্ু-মাঝে তরঙ্গের দল, 
শস্তশীর্ষে শিহরিয়া কাপি উঠে ধরার অঞ্চল, 
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে, 
মধুমত্ত ভূঙ্গলম কবি ফিরে লুদ্ধ চিতে 
উদ্দাম গীতে ॥ 
নুপুর ওঞ্জরি চল আকুল-অঞ্চল! 
বিছ্যুত চঞ্চল! ॥ ূ 
__গীতবিতান ( একত্র প্রচারিত:সংস্করণ ১৩৫৮ ) 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাপের প্রভাব ১৪৩ 


কারণ ছুইটি ;_-প্রথমতঃ কবি-চিত্তের সহজ কাব্যময়তা, দ্বিতীয়তঃ 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব। সংস্কৃতে নাটকও কাব্য-শ্রেণীর অস্তভূক্ত। 

সংস্কৃত নাটকের নিরাভরণ রঙ্গম্চ-ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতুর 
চিন্তে সাড়া তুলিরাছে। তাহার নিজের নাটকেও রঙ্গমঞ্চ সঙ্জাবিরল | 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” গ্রন্থে বিজগমঞ্চ প্রবন্ধে তিনি এ বিবয়ে নিজের 


(গ) 


“তবু? [ মানসী” হইতে - 
তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি; 
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে 
হয়ে আসে দূরস্থৃতি কাহিনী কেখলি, 
ঢাকা পড়ে নব নব জাবনের জালে । 
তবু মনে রেখে।, যি বড়ো কাছে থাক, 
নৃতন এ প্রেম যাঁদ হয় পুরাতন, 
দেখে ন! দেখিতে পায় ধদি শান্ত আখি, 
পিছনে পড়িয়! থাকি ছায়ার মতন । 
তবু মনে রেখো॥ যদি তাহে মাঝে মাঝে 
উদাস বিষাদতরে কাটে সন্ধ্যা বেলা, 
অথব! শারদ প্রাতে বাধ! পড়ে কাজে, 
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা | 
তবু মনে রেখো+ যদি মনে পড়ে আর 


আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রধার | 
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭ 


এই কবিতারই সঙ্গীতরূপ (গীতবিতান, একত্র প্রকাশিত অং পৃঃ ৩০০) 
মনে রেখো যদি দুরে যাই চলে, 

পুরাতন প্রেম ঢাক! পড়ে যায়'নব প্রেম জালে ॥ 

থাকি কাহাকাছি, 


১৪৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার নিজের নাটকগুলিতে অসজ্জিত 
রঙ্গমঞ্চ এই মতের জীবন্ত উদাহরণ । 
সঙ্গীতের ন্দেত্রে কথা ও সুরে মধ্যে স্ুরেরই যে প্রাধান্য তাহ। 
তিনি স্বীকার করিয়াছেন। (জীবনস্মৃতি, ১৩৪৪ সং ২১৪ পৃঃ) 
কিন্তু-এই নীতি ব্যক্তিগত রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়। 
কবি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নতুবা উর্বশী” "ছবি" 
প্রভৃতি কবিতায় স্বর বসানোর অর্থ কী? কথার দন্ত তো সঙ্গীত- 
রচনায় তাহার হহবার কথা নয়। বস্ততঃ এ এক প্রকার কাব্য- 
বিলাসই বটে । 
বল। বাহুল্য, কবির কল্পনার দৈন্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। কিন্ত এমন কথাও বলা চলে যে ইহা অ্রষ্টার আপন 
স্যপ্টি লইয়া এক প্রকার খেলা । কবি-মাঁনসের এক প্রকার বিলাস 
এবং তাহারহ সঙ্গে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ইহার মধ্যে প্রকাশমান। 
কালিদাসের কাব্যে ঠিক এই জাতীয় বিলাস বিদ্যমান । একই শ্লোক 
নিয়া_কখনও তাহার সাধারণ কিছু সংস্কার করিয়া, কখনও মোটেই 
দেখিতে না! পাও ছায়ার মতন আছি কি না আছি-_- 
তবু মনে রেখো । 
যদি জল আসে আখিপাতে, 
একদিন যদি খেল! থেমে যায় মধুরাতে, 
একদিন যদি বাধ! পড়ে কাজে শারদ প্রাতে-_ 
তবু মনে রেখো 
যদি পড়িয়া মনে 
ছলে৷ ছলো৷ জল নাহি দেখা দেয় নয়ন-কোণে-__ 
তবু মনে রেখো ॥ 
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না করিয়া-পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইবার বিচিত্র সাধ 
কালিদাসেরও ছিল । কালিদাস ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের সমপথচারী এ 
বিষয়ে আর কোন কবি নাই। মেঘদূতের অলকাপুরীর ও কুমার- 
সম্ভবের ওষধি-প্রস্থের বর্ণনা, কৃমারসম্ভব ও রঘুবংশে বিবাহ-বর্ণনা ও 
নারীগণের বরবধূ-দর্শন, যুদ্ব-বর্ণনা ইত্যাদিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে । 
কোন ক্ষুত্র-শক্তি কবির পক্ষে এতখানি আত্মপ্রত্যয় যে সম্ভবপর 
ছিল না একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এইবার আমরা চিত্র- 
কল্পনায় কবির উক্ত বৈশিষ্ট্য কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার 
আলোচন। করিতেছি । 

(ক) সুন্দর যদি হয় তবে একই চিত্রের পুনঃ পুনঃ প্রকাশে 
কবির ক্লান্তি নাই। পুষ্পাভরণা উমা যখন শিবকে গিয়া প্রণাম 
করিলেন তখন তাহার কেশকলাপের মধ্যগত কর্ণিকার কুস্থম ও 
কর্ণভূষণ-পল্পব স্থলিত হইয়া পড়িল ;+_ 

উমাপি নীলালকমধ্যশোঁভি 

বিশ্রংসয়ন্তী নবকণিকারম্‌। 

চকার কর্ণছ্যুত-পল্পবেন 

মুপ্নণ প্রণামং বৃষভধবজাঁয় ॥, -_কুমার ৩1৬২ 

আবার খধষিগণ ও অরুন্ধতীকে তিনি যখন প্রণাম করিতেছেন 
তখন তাহার স্ুবর্ণময় কর্ণভূবণ ব্থলিত হইয়া পড়িল, 

তাং প্রণামাদরত্রস্তজান্বনদাবতংসকাম্‌। 
অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানাঁমরুন্ধতী ॥ ৬৯১ 

(খ) কল্পিত-অলঙ্কারবিস্তাসের চমৎকৃতি কবির অতিথি, 

পার্বতী ও ইন্দুমতী উভয়ের বিবাহ-কালেই যজ্ঞধূম তাহাদের 


“মুহ্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে' _ কুমার ৭1৮১, রঘু ৭১৭ 
১০৩ 
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শিব-শিবানীর জল ক্রীড়া বর্ণনায় 
হেম-তামরস-তাভিতপ্রিয়! 
তৎকরান্ব-বিনিমীলিস্তক্ষণ। | 
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা 
মীনপংক্তি-পুনরুক্তমেখল! ॥ __কুমীর ৮২৬ 
[ শঙ্কর যখন উমাকে ত্বর্ণপদ্ম দ্বারা ও জলের অঞ্জলি দ্বারা 
তাড়না করিতেন তখন দেবী ঝাপাইয়া মন্দাকিনীতে পড়িতেন ও 
্রস্ত মীনপংক্তি তাহাকে যেন আর একখানি রশন1 পরাইয়া দ্রিত। 7 
আবার সীতার বাতায়ন-লম্বিত হাতে মেঘ বিছ্যদ্ববলয় 
পরাইতেছে+_ 
করেণ বাতায়ন-লম্বিতেন 
স্পৃ্টন্তয়া চগ্ডি কুতৃহলিন্যা ৷ 
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়- 
মুভভিন্নবিছ্যদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥ __ রঘু ১৩২১ 


রসাতল হইতে উদ্ধত ধরিত্রীর বিবাহোচিত অবগু&ন সমুদ্রের 

বারিরাঁশি,_ 

রসাতলাদাদিভবেন পুংসা 

ভূবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ। 

অস্তাচ্ছমন্তঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধং 

মুহুর্তবন্তণভরণং বভূব ॥ -_রঘু ১৩৮ 
সমুদ্র-ফেনরাজি বিরাকায় জলজস্তগণের কর্ণবিলম্ষিত চাঁমর,__ 

মাতঙ্গনক্রৈ; সহসোৎপতত্তি- 

ভিন্নান্‌ দিধ! পশ্ঠয সমুদ্রফেনান্‌। 
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কপোলসংসপিতয়া য এষাং 
ব্রজন্তি কর্ণ-ক্ষণচাঁমরত্বম্‌॥ __রঘু ১৩১১ 
(গ),. মণিজোতিতে নাভিরন্ত্র অঙ্থুলিরন্ধাদি পুর্ণ হইবার বর্ণন! 
সৌন্দর্ষ-বর্ণনার অঙ্গ,_ 
তস্তাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধং 
ররাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ ৷ 
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরম্থ্য 
তন্মেখলামধ্যমণেরিবাচিঃ॥ -_কুমীর ১৩৮ 
[ নীবীবন্ধ অতিক্রম করিয়া তাহার গভীর নাভিরকন্ধ্ে প্রবিষ্ট সুক্ষ 
রোমাবলী মেখলার মধ্যমণি নীলকান্তের দীপ্তির্তায় শোভা পাইত । ] 
অন্াত্র__ 
“জালান্তরপ্রেিতদৃষ্টিরন্যা। 
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্‌। 
নাভি প্রবিষ্টীভরণপ্রভেণ 
হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাপঃ ॥ কুমার ৭৬০ 
| অন্য এক রমণী বাতায়ন পথে চাহিতে চাহিতে দ্রুতবেগে 
চলিতে গেলে কটিগ্রন্থি শিথিল হইলেও পুনরায় বন্ধনের অবকাশ 
পাইলেন না । কটিবসন হস্তদ্বারা সংযমিত করিবার সময়ে 
করাভরণের দীপ্তি তাহার নাঁভিগহ্বর পূর্ণ করিল। ] 
ইন্দুম্তী স্বযংবরের বর্ণনায়__ 
কশ্চিদ্‌ যথাভাগমবস্থিতেইপি 
স্বসনিবেগাদ্‌ ব্যতিলজ্ঘিনীব | 
বজ্ঞাংশু-গর্ভাঙ্থুলিরন্ধমেকং : 
ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ -_রদ্ধু ৬১৯ 
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| কোন রাজা যথাস্থানে আরোপিত থাঁকিলেও যেন কিঞ্চিৎ 
স্থানচ্যুত হইয়াছে এইরূপ ভাব দ্রেখাইয়। ্বহস্তে রত্রময় কিরীট 
স্থসন্দদ্ধ করিতে গেলে কিরীট-খ।টত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের প্রভায় 
তাহার অন্থুলীর রন্ধসমূহ পরিপূর্ণ হইল । ] 

এতক্ষণ আমর! চিত্র-কল্পনার পুনরুল্লেখগত বিলাঁসের কথা 
বলিলাম। কিন্তু পূর্বে খতু-সংহারের শ্রীম্ম ও বর্ষার বর্ণনায় কবি যে 
চিত্র-বিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি ( ময়ুরপুচ্ছের মধ্যে সর্পের ও সর্পের ফণ।র নিম্নে ভেকের 
আশ্রয় গ্রহণ, বর্ধার বঙ্কিম আৌতোধারাকে সর্প মনে করিয়। ভেকের 
ত্রস্তভাঁবে অবস্থান প্রভৃতি ) তাহাঁও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

(ঘ) ভাব-বিলাস 2 প্রেম ও মৃত্যু 

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যেই প্রেম একটি বিপুল 
শক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । খতৃসংহার, কুমারসন্তব ও মেঘদূতে 
ইহাই প্রধান উপজীব্য, রঘুবংশে-ও ইহার প্রেরণা প্রবল। নাটক- 
গুলিতে ইহারই প্রধান প্রতিষ্ঠা । পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, এই 
প্রেম প্রধানত; দেহকে অবলম্বন করিয়! গড়িয়া! উঠিয়াছে কিক্ত 
ভোগের মধ্যেই নিজেন্কক সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শকুন্তলাঁয় ও 
কুমারসম্ভবে সংযমের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুন্দর হইয়া! উটিয়াছে। 
নাটক ও প্রাচীন কাব্য বস্তৃতন্ত্রী (01০০6%6) বলিয়। সেখানে কবির 
ব্যক্তিক্গীবনের অনুভূতির সুর বাঁজে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
প্রধানতঃ অহংসুখী হইলেও তাহাত্তে প্রেমের সাধারণ ছবির যেমন 
প্রকাশ আছে তাহার তুলনায় ব্যক্তিচিত্তের ভাবোচ্ছাস ও গভীর 
অনুভূতি লইয়া ব্যক্তিজীবনের প্রেম অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 
রচনায়ই স্পন্দমান। “শেষের কবিতায় ছুজন মানুষের স্থান আছে 
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বলিয়া ডনের কাব্যের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার 
নিজের কাব্যে এই স্থান খুব প্রশস্ত নয়। অবশ্য প্রেমের গান যে 
তাহার অনেক আছে এ কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা এই অভিমত 
প্রকাশ করিতেছি । 


প্রেম-বৈচিত্র্ের বিবর্তন-_কালিদাদ-ভব ভূতি-বৈষ্ণব 
পদকতৃপ্নণ-রখীক্নাথ 


প্রেমের চিত্রের অন্কনে সংস্কৃত কাঁব্যে দেহের যে প্রাধান্য 
ভবভূতির কাব্য তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সুচনা করিয়াছে । অনুভূতি 
সেখানে দেহসর্বস্বতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অস্তমুখখীন হইতেছে । 
পরবর্তী কালে বাংলায় বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমবৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলন 
কল্পনায় প্রেমের দেহাতীত এই্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
“মেঘদূত” প্রবন্ধে এই দেহাতিগ প্রেমবৈচিত্র্যলীলার, এই মিলনের 
মধ্যেও বিরহের কল্পনার মুগ্ধ প্রশত্তি রহিয়াছে । বৈষ্ণব কাব্যের 
এই ভাবটি কালিদাস হইতে বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয় বিবর্তন লাভ 
করিয়া রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কালি- 
দাসের বিক্রমোর্বশীয়ে একটি শ্লোকে দেখির্তেছি, রাজা বলিতেছেন, 

রতিখেদস্তৃপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্। 

সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্‌ ॥ 

[যে তুমি শয্যায় রতিশ্রমস্থপ্ত আমাকে প্রবাসগত বলিয়া মনে 
কর সেই তুমি আমার এই এমন চিরবিরহ কেমন করিয়৷ সহ্য 
করিলে ?] 

খতু-সংহারের বসন্ত-বর্ণনৈর ৮ম ক্লৌকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ 


এই £_ 


১৫৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“সমীপবত্তি্ধূন। প্রিয়েষু 
সমুৎসুকা এব ভবস্তি নার্যঃ॥৮ 
[ এই বসম্তকালে আপন বল্লভ ।নকটে থাক'সত্বেও “কাঁমিনীরা 
কেমন যেন সমুৎস্থুক, উৎকষ্টিত ও বিরহাঁতুরবৎ হইয়। উঠিয়াছে » ] 
ইহাই “কোড়ে করিয়। কত দূরে হেন মানয়ে।” 
ইহার পাশেই গোবিন্দদাসের একটি পদ উদ্ধত করিতেছি,_ 


নাগর-সজে রঙ্গে যব বিলসই 
কুর্জে শুতলি ভূজপাশে | 
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী 


দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥ 
এ সখি, আরতি কহনে ন যাই । 


হেম ঝআচরে রহ ভরমিত ধযৈছন 
খোজি ফিরত আন ঠাঞ্চি ॥ 

কীহা গেও সে মঝু রসিক স্থনাগর 
মোহে তেজল কথি লাগি। 

কাতর হোই মহীতলে লুঠই 
বিরহ*বেদনে রহু জাগি ॥ 

রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত 
বয়ানে বাণী নহি ফুর। 

প্রিয় সহচরী লেই করে কর বাদ্ধই 


গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ 
কালিদাসের শ্লোকদ্য়ে এই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রীরপ গোস্বামীর উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্র্যের সংজ্ঞা 
এই-_ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৫১ 


প্রিয়স্ সন্নিকর্ষেহপি 
প্রেমোৎকধন্ষভাবতঃ। 
যা বিশ্লেষধিয়াতিস্তৎ 
প্রেমবৈচিত্তযমুচ্যতে ॥ -_ শুঙ্গারভেদঃ, ১৩৪ 
[ দয়িত সন্নিধানে অবস্থান করিলেও অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ 
বিরহবোধের কল্পনায় যে কাতরতা তাহাকে প্রেম-বৈচিত্র্য বলা হয়|] 
রূপ গোস্বামীর সংজ্ঞা আর কালিদাসের 
“সমীপবতিত্বধুন। (প্রয়েষু 
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্ধঃ 
একই কথা । 
ভবভূতির, মধ্যে প্রেমে মিলন-বিরহ বোধ যখন ভাবাবেশে এক 
বৌধ হইতেছে তখনকার বর্ণনা, 
বিনিশ্চেতুং শক্যে ন স্ুখমিতি ব1 ছুঃখমিতি বা 
প্রমোহো নিদ্র। বা কিমু বিষবিসপঃ কিমু মদঃ। 
তব স্পশে স্পর্শে মম হি পরিমুটে ক্দ্িয়গণে| 
বিকারশ্চৈতন্যং ভময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥ 
_উত্তররামচরিত ১ম অন্ক ৩৫ 
[ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না এ স্থখ না ছুঃখ, আমি 
প্রমোদরগ্রস্ত না নিদ্রিত, আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে না৷ 
মগ্যপানজনিত মন্ততা আঁবিভূতত হইতেছে। যখনই তোমার 
গাত্রম্পর্শ হইতেছে তখনই বিহ্বলতা উৎপাদন করিয়! কি অদ্ভুত 
বিকার আমার চৈতন্য কখনো বিলুপ্ত কখনো! প্রবুদ্ধ করিতেছে । 1১ 


১। “প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, ভবভূতিতে দেহস্পর্শ 


১৫২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


ভবভূতির “অদ্বৈত সুথখছুখেয়ো* শ্লোকটির ভাব ইক্ড্রিয়বিকারকে 
পরিহার করিয়া উ্বউঠিয়াছে। এই ভাব এবং বৈষ্ণব কবিতার 
প্রেমবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনীথের রচনায় নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে ভাষ৷ 
পাইয়াছে_ 
“সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের 
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে, 
তাঁই তে। আমার মিলনের মাঝে 
নয়নে সলিল বহে। 
এ প্রেম আমার সুখ নহে ছখ নহে।'? 
'মনুয়া”র "দীন? কবিতায়ও এই ভাবটি আছে,_ 
তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কৃহিনি, 
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী 
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে ।” 


হইতে এই বিহ্বলত৷ নানাস্বানে ছড়াইয়া আছে। শুধু উত্তরচরিতে নয়, 
মহাবীরচরিতেও-_ 
“বৈদেহীপরিরভ্ত এব চ মুহুশ্চৈতন্তমামীলয়- 
শ্নানন্দী হরিচন্দনেন্দুশিশির লিগ্ধো৷ রুণদ্ধ্যন্তত2৮ ॥ 
[ বেদেহীর এই আনন্দময় হরিচন্দন-চন্দ্র-শীতল আলিঙ্গন মুহুমুহুঃ আমার 
চৈতন্তের বিকাশ ও বিলোপ সাধন করিতেছে । ] 
কিন্ত গাঢ় ভাবাবেগের এই প্রকাশ সত্তবে-ও কালিদাসের কাব্য হইতে 
উদ্বা্ত শ্লোকে যেব্ূপ দেহস্পর্শ হইতে ইন্দ্রিয়বৈকল্যের কথ! রহিয়াছে তাহার 
'ভধের্ব কোন ক্্ম তাবলোকে তবভূতিও বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন 
বলিয়। মনে হয় না। ভবভূতির অন্ুভূতি-ও স্পর্শজ ; ইন্দ্রিয়তোগের রাজ্যের 


উধ্রে তাহার বিস্তার নয়। 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদানের প্রভাব ১৫৩ 


“লিপিকা*র “মেঘদূতে”ও এই সুর বাজিতেছে,__ 
“তার পাশে আছি, তবু নির্বাসন” । ইত্যাঁদি। 
অবশ্ঠ কালিদাস হইতে বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ব কবিতা 
হইতে রবীন্দ্রনাথে একই ভাবের যথাঘথ অনুসরণ হয় নাই ; ক্রমশঃ 
রহস্তময় মানস-সাযুজ্যবোৌধের মধ্যে দেহ-চেতনা হারাইয়া গিয়াছে। 
মিলনোতৎম্ুক চিত্তের এঁকান্তিকতা, অপরিমেয় অভিলাষ, সর্বগ্রাহী 
ভাঁবাবেগ বৈষ্ণব কবিতায় প্রকাশমান; অপর পক্ষে মনৌলোকের 
কল্পন1! ও অনুভূতির যে অপরিমের এশ্বর্ নিরন্তর প্রিয়জনকে নৃতন 
করিয়া তুলিতেছে, যাহার বলে চিরপুরাতিন জীবনসঙ্গী “পড়। পুথিসম' 
শেষ হইয়া যাইতেছে না, তাঁহাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই পরিপূর্ণ 
মিলনের মাঝে” বিরহবোধের অভিনব চেতনার মূলে কাজ করিতেছে । 
দেহ-স্পর্শ হইতে সাত্বিক ভাবের লক্ষণের উদয় কুমারসম্ভব ও 
রঘুবংশের নিষ্মোক্ত শ্লোকছয়ে প্রকাশমানঠ 
রোমোদ্গনঃ প্রাহুরভূছ্মায়াঃ 
স্বিন্নান্থুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ। 
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন 
সমং বিভক্তেব মনোভবস্ ॥ কুমার ৭1৭ 


আসীদ্রঃ কণ্টকিত-প্রকোষ্ঠঃ 
স্থিন্নাঙ্থুলিঃ সংববৃতে কুমারী । 
তন্মিন্‌ দ্বয়ে তৎক্ষণমাততবৃত্তিঃ 
সমং বিভক্তেব মনোভবেন ॥ -__রদ্ু ৭২২ 


শা স্পা পপ সপে সপ শা শশী প্পীশীশীশীশিসী 
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১৫৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


উভয় শ্লোকেই পাণি-স্পর্শে ইন্দ্িয়বৈকল্যস্চক ম্বেদ ও রোমাঞ্চের 
প্রকাশ এবং আত্মবশে না থাকিবার কথা রহিয়াছে । 


ম্ৃত্যু-_ভাব-বিলাস 


মৃত্যু সর্থন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাণি-ম্থলভ ভীতির প্রকাঁশ 
বিরল। সন্ধুদোল? ও “দেবতার গ্রাস” কবিতায়-ও যথাক্রমে “প্রেম 
এসে কোলে টানে দূর করে ভয় ও মহৎ আত্মত্যাগের ভাব বড়ে। 
হইয়া উঠিয়াছে। 

মৃত্যু সম্পর্কে কবির মহৎ বিস্ময়ও নাই। মৃত্যুর স্বরূপ কবির 
আুপরিজ্ঞাত। কবির কল্পনায় সে অনভিপ্রেত ভীষণ আগন্তক নয়। 
সে দয়িত, সে শ্যাম সমান, জীবন-বধূ স্বেচ্ছায় তাহার অনুগত 
হইবে ; মিলনার্থ কবিচিত্তের নিকট সে বিবাহার্থী 'বিলোচন? । মৃত্যু 
জীবনের পক্ষে অভিশাপ নয়, সে এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা” । 
মৃত্যুর রাজ্যের সহিত জীবন-লোকের নিকট সম্পর্ক ; মৃত্যু শুধু 

“তরী হতে তীর, 
খেল। হতে খেলা শ্রাস্তি বাসনা হইতে শাস্তি, 
নভ হতে নীড় 1৮ 

ডাকঘর? নাটকে মৃত্যুর আবির্ভাব রহস্যময় বটে কিন্তু ঠাকুরদার 
নিকট তাহার স্বরূপ অবিদিত নয়। জীবন ও মরণের পরম বিধাত। 
মানুষকে ডান হাত হতে বাম হাতে” এবং 'বাম হাত হতে ডানে? 
নিয়া নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন। 

মৃত্যুকে লইয়া ইহা! বিচিত্র ভাববিলীস। ইহার কাব্যত্ব অস্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে মৃত্যুর নিশ্চিত 
আবির্ভাবের মধ্যে যে অতল'সর্শ রহস্ত, মীনবচিত্তে তাহার সম্পর্কে 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাৰ ১৫৫ 


যে অসীম কৌতৃহল ও প্রচণ্ড ভীতি স্বাভাবিক এখানে তাহা নাই। 
প্রিয়জনের মৃত্যুর ফলে মানুষের বিদীর্ণ হৃৎ-পঞ্জর হইতে যে সাস্বনা- 
হীন হাহাকার উদগত হয় তাহার প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে বিরল ! 


মানুষের কাছে 
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে। 
তাই তার ভাষ৷ 
বহে শুধু আধখানা আশা। 
যে-সমুদ্রে আছে? “নাই” পুর্ণ হয়ে রয়েছে সমান । 
__শেষ প্রতিষ্ঠা, পলাতক । 


এই দৃষ্টিতে "রস অপেক্ষা তত্ববোধ অধিকতর প্রকট । 

“্মরণ' নামক যে ক্ষুত্র কাব্যখানি লোকান্তরিতা কবি-পত্বীর 
উদ্দেশ্যে ব্যক্তি-জীবনের শো'ককে উপজীব্য করিয়া রচিত সেখানেও 
কবি মোটেই ছূর্বহ উচ্ীসে ভাঙিয়া পড়েন নাই । শোকও এখানে 
কাব্যোপযোগী এক রম্য অনুভূতি হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে সংস্কৃত 
কাব্যের পুবকথিত প্রকৃতির পরিচয় মেলে । 

অবশ্য দর্শন শীস্তের আকর ভারতবর্ষে মৃত্যু রহস্যময় নয়; 
মানুষের পক্ষে দেহাস্তর প্রাপ্থি পরিধেয়ীস্তর গ্রহণেরই মতো । 
কিন্তু দার্শনিক চেতনা অপেক্ষা মত্যমানবসথলভ ষে দুর্বলতা কাব্যের 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী বৃত্তি কালিদাসের কাব্য হইতেই ভাহাঁর 
উদাহরণ সংকলিত হইতে পারে। ইন্দ্রমতীর শোকে বিহ্বল অজকে 
বশিষ্ট-শিষ্য গুরুর উপদেশে আসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। 

মরণং প্রকৃতি শরীরিণাং 
বিকৃতিজী'বিতমুচ্যতে বুধৈঃ। 


১৫৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্‌ 
যদি জন্তর্নন্থ লাভবানসৌ ॥ -__রঘু ৮1৮৭ 


মৃত্যুর সম্বন্ধে এই ধারণায় বশিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের চরিত্রের উপযুক্ত 
মাহাত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ধাহাকে উপদেশ দেওয়া হইল 
তিনি ভোগী, তিনি পাঁথিব, তিনি প্রেমিক ; মুখে বশিষ্ঠের কথা 
স্বীকার করিয়া নিলেও সে উপদেশ তাহার হৃদয়ে স্থান না পাইয়া 
বশিষ্ঠের আশ্রমেই ফিরিয়া! গেল । 
“তাদলব্ধ-পদং হৃদি শোকঘনে 
প্রতিযাতমিবাস্তিকমন্ত গুরোঃ॥৮ এ ৮৯১ 


ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজ আট বৎসর কী ভাবে কাটাইলেন? 
তস্ত প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশস্কুঃ 
প্নক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ । 
প্রাণান্বহেতৃমপি তং ভিষজামসাধ্যং 
লাভং প্রিয়ামনুগমনে ত্বরয়া স মেনে ॥ --এ&৮1৯৩ 


[ বটবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন প্রীসাঁদগাত্র বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, 
শৌোকশল্য তেমনি তাহার, হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। 
বৈচ্ভগণের অসাধ্য প্রাণাস্তকর সেই শোকশেলকে তিনি শীঘ্র 
প্রিয়ামিলনের সহায় জানিয়। পরমলাঁভ বলিয়া! মনে করিলেন । ] 

তাহার পর 

“রোগাপস্যগ্তিতনুহূর্বসতিং মুমুক্ষুঃ 
প্রায়ৌপবেশনমতিন্‌ পতির্বভূব ॥৮ এ ৮1৯৪ 

[ ধারণের অযোগ্য রোঁগজর্জর দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়! 

রাজ প্রায়ৌপবেশনের অভিপ্রায় করিলেন । ] | 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব ১৫৭ 


এ শোঁক প্রৌঢ় জীবনের । ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ যেন 
ইহাতে লাগিয়াছে। 
ধৃতিরস্তমিতা৷ রতিশ্চ,তা। 
বিরতং গেয়মৃতুনিরুৎসবঃ ॥ 
গতমাভরণ-প্রয়ে'জনং 
পরিশৃন্ং শয়নীয়মদ্য মে ॥ __এঁ ৮৬৬ 
এবং 
বিভবেইপি সতি ত্বয়। বিন! 
স্বখমেতাবদজজ্যগণ্যতাম্‌। 
অন্ৃতস্ত বিলোভনান্তরৈ- 
মমসর্বে বিষয়াস্বদাশ্রয়াঃ ॥ __-এ ৮৬৯ 
বাস্তবানুগ দৃষ্টির সহিত সাঁমপ্রস্ত রক্ষা করিয়া এই যে শোকোচ্ছাস 
তাহার পরেই পরলোকে প্রিয়ামিলনের আশায় গঙ্গা-যমুনীসঙ্গমে 
প্রায়োপবেশনযোগে অজের তনুত্যাগের কথা বগিত হইয়াছে । কিন্তু 
তাহার পরেই দেখি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্বাপেক্ষা। অধিকতর সুন্দরী 
হইয়াছেন যে প্রিয়তমা তাহার সহিত নন্দন কাঁননের মধ্যগত বনু 
বিলাসগৃহে রাঁজ। পুনরায় বিহারে রত হুইলেন। 
আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে দেহত্যাগের পর স্বর্গ-লাভই কাম্য বলিয়া 
সংকল্পিত হইয়াছে । এই স্বর্গ ভোগৈকরস স্ুখত্র্গ। আঁজিকার 
দুর্টিতে ইহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হউক আর না-ই হউক, 
স্মৃতিশীসিত কাঁলিদাসের যুগে পরলোক-বিশ্বাসী শ্রোতৃমণ্ডলীকে এই 
কল্পনা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ করে নাই । কিন্তু সে যাহাই হউক, মৃত্যু ষেঁ 
এখাঁনে রহস্তময় বলিয়া কলিত হয় নাই' এবং স্বর্গে উক্ত বিহারের 
উল্লেখে পূর্বকথিত “রসপূর্ণ বিদগ্ধতাঁ্র প্রকাশ যে রহিয়াছে এবং 


১৪৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


সর্বোপরি, মৃত্যুর ছুঃসহ অভিঘাতকে অপেক্ষাকৃত মৃছ ও সুসহ করিয়া 
তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ ইন্দুমতীর মৃত্যুর 
মধ্যে যে স্বাভাবিক কাব্যোচিত *রিবেশ--পারিজাতের স্পর্শে 
স্থন্দরীর অচিস্তনীয়রাপে তন্ুত্যাগ ও সগ্যোমৃতার সৌন্দর্য__ইহার 
মধ্যে কৰি কাব্যের উপাদান খুঁজিয়াছেন। এই সৌন্দর্য যখন তিনি 
বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন অজবিলাপের সেই প্রথম দিকের শ্লোক- 
রাজিতে শোক অপেক্ষা যেন কবির সৌন্দর্যবর্ণননৈপুণ্য অধিকতর 
প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্ধ যে কামপ্রিয়ার বিলাপে 
যে দেহমুখ্যতার প্রকাশ অযোধ্যাধিপতির বিলাপে তাহা মোটেই 
প্রবল হইয়া ওঠে নাই। 


সাংকেতিকতা- কাঁলিদাম ও রবীন্দ্রনাথ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কালিদাসের কাব্যের সাংকেতিকতা কত 
দূরবিসপাঁ এবং রবীন্দ্রচিত্ত কালিদাসের কাব্য হইতে রূপকার্থ ও 
সাকেতিকতা সন্ধান করিবার ব্যাপারে কত তৎপর তাহার 
আলোচনা আমর। করিয়াছি । এইবার কালিদাসের কাব্যের চিত্র 
ও ভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সাকেতিকতার পথে কেমন করিয়া 
চিত্র ও ভাবের প্রসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে আলোচনা করিব। 


স্বৃত্যুর আবি9ভাব ও কুমারসস্ভতবের চিত্র-কল্পনা 


কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকত্বরূপ গ্রহণ 
'করিয়াছেন বহু কবিতায়। “উৎসর্গে'র নববেশ? ও 'মরণমিলন' কবিতায় 
মৃত্যু মহেশ্বরের বেশে আসিয়াছে । সে রুদ্র, কিন্তু সে প্রেমিক। 
জীবনবধু সাগ্রহে অপেক্ষ। করিয়া আছে তাহাকে বরণ করিবার জন্য । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদামের প্রভাব ১৫৯ 


তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপস মূরতি ধরিয়া । 
স্তিমিত নয়নতারা ঝলিছে অনলপার 
সিক্ত তোমার জটাজ.ট হতে সলিল পড়িছে ঝরিয়া, 
বাহির হইতে ঝড়ের আধার আনিয়াছ সাথে করিয়া, 
তাপস নুরতি ধরিয়। ॥ 
নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত এসো মোর ভাঙা আলয়ে, 
ললাটে তিলকরেখা যেন সে বছ্িলেখা, 
হস্তে তোমার লৌহদও্ড বাঁজিছে লৌহবলয়ে । 
শৃন্য কিরিয়া যেয়ো না, অতিথি, সব ধন মোর না লয়ে। 
এসে! এসো ভাঙা আলয়ে ॥ 
-নববেশ 
উৎসর্গ? শ্রন্থের “মরণমিলন' কবিতায় কুমারসন্ভবের সপ্তম 
দর্গে মহেশ্বরের বিবাহ যাত্রার বর্ণন। ছুইটি দীর্ঘ স্তবকে “যবে বিবাহে 
চলিলা বিলোচন” হইতে জীবনবধূর উদ্দেশে মৃত্যুর বরযাত্রার 
প্রতীক হিসাঁবে গৃহীত হইয়াছে । 


খাতু-বর্ণন ও কুমারসম্তব 

রবীন্দ্রকাব্যে খতুবর্ণনার বৈশাখ রুদ্রতপন্বী-_ধরণী তপন্ষিনী, 
কোথাও এই তপঃকশতনু বৈশাখের তপস্ত্া। সৌন্দর্য ও মাধুর্য লাভের 
জন্য, কোথাও নববধার ব্ষণ-প্রসঙ্গ আসন্ন করিবার জন্য । কখনও 
দেখি রুদ্ররূগী গ্রীষ্ম মধ্য-দিনে “প্রান্তর-প্রান্তের কোণে আসীন, 
দেবাদিদেবের সাধনা যেমন “ম্থকোমল ছল সুন্দর বাহুর করুণ 
আকর্ষণে” (উৎসর্গের ২৬ নং কবিতা ) .ধরা দিবার জন্য তেমনি 
“মধুরেরন্যপ্লাবেশেন্ধ্যানমগন-আখি। 


১৬০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


অন্যত্র আবার এই ছবিরই অনুসরণ চলিয়াছে__ 
হে তাপস, তব শুষ্ক বদ্ঠার রূপের গভীর রসে 
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্‌ সে ভাবের বশে । 
তব পিঙ্গল জট হানিছে দীপ্ত ছটা, 
তব দৃষ্টির বন্ছিবৃষ্তি অন্তরে গিয়ে পশে ॥ 
গানের শেষভাগে কুমারসম্ভবের রুদ্রের তপস্যার কল্যাণ-স্ুন্দর যে 
অবসান রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিরাছিলেন তাহার সহিত স্ুুসঙ্গত 
মোহন আশ্বাস আছে £ 
দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়া রবে 
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে), 
কুমারসম্তভবের পুর্ণ চিত্রখানির অবলম্বনে প্রকৃতির রূপ বণিত হইয়াছে 
নিয়লিখিত গানটির মধ্যে, 
তপস্ষিনী হে ধরণী, ওই-যে ভাপের বেল। আসে-_ 
তপের আঁসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে ॥ 
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃশীলা, 
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্রি নিশ্বাসে। 
যে তব বিচিত্র তাঁন উচ্ছৃসি উঠিত বনুগীতে 
এক হয়ে মিশে থাক মৌন মন্ত্র ধ্যানের শান্তিতে | 
যমে বাধুক লতা কুস্থমিত চঞ্চলতা, 
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্তের ধুসর ধুলিবাসে ॥ 
কুমারসম্ভবের মহাদেবের মানবীয়তা রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে 
মুগ্ধ করিয়াছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমর তাহার আলোচন। 
করিয়াছি এবং প্রসঙ্গতঃ তপোভঙ্গ' কবিত। হইতে উদ্ধৃতি সহকারে 
এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। “তপোভঙ্গ' কবিতার_- 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৬১ 


“হে শুষ্ক বন্ধলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব-__ 
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভিব* 


ইত্যাদি পংক্তির.ভাঁবই বর্ধার আবির্ভাবের নিমিত্ত রুদ্ররূপ বৈশাখের 
অপেক্ষার কল্পনায় নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয়ে অনুস্থত হইয়াছে । 


“পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি 
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী । 
স্থদূর পথে চরণ ছুটি বাজে 

পুরব কুলে বকুল-বীথি মাঝে, 
লুটাঁয়ে পড়া অমল-নীল সাজে 
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি! 


তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।” 


__নটরাজ-খতুরঙগশালা 


এ বর্ণনা “তপো ভজ* কবিতার তথা কুমারসম্ভবের ম্মারক। নিম্নোক্ত 
পংক্তিগুলিতে কবি কালবৈশাখীর বর্ণনা করিতেছেন__ 


১১ 


অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে 
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে 

ভ্রকুটিয়া ওঠে কালে! মেঘে ; 

বিছ্যৎ বিচ্ছরি” উঠে দিগন্তের ভাঁলে, 

রোমাঞ্চ কম্পন লাগে অশ্বখের ত্রস্ত ডালে ডালে; 
মুহুর্তে অন্বর-বক্ষে উলঙ্জিনী শ্যাম। 

বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ধার দামীমা» 

দিগ্বিদিকে নৃত্য করে তুবার ক্রন্দন, 

ছিন্ন ছিন্ন হ'য়ে যায় ওঁদাসীন্য-কঠোর বন্ধন ॥ 


১৬২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাৰ 


এই বর্ণনায় 'পুক্ষরবীজমালা'-স্পৃষ্ট ও “কঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য, ভ্রভঙ্গ- 
হুক্পরেক্ষ্যমুখ' রুদ্রের তৃতীয়নয়নব্ন্ছির আকস্মিক বিকাঁশ ও মদন, তথা! 
বসন্তশ্রীর বিনাশ এবং রতির বিলাপ প্রতি পংক্তিতে পাঠকের মনে পড়ে। 

“তপোভঙ্গ' কবিতার | 
০০০৩ শুভ্রতন্থু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি 

প্রাতঃ স্তর্্রুচি | 

অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবাবল্পরী মূলে 
ভালে মাখা পুষ্পরেণু-_চিতাঁভন্ম কোথা গেছে মুছি।” 


এই বর্ণনার অনুসরণই নিম্নলিখিত গানটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
কবিতাটি বসন্ত-প্রশস্তি | 


“সন্যাসী যে জাগিল, এ জাগিল এ, জাগিল, 
হাস্তভরা দখিন বায়ে 
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে 
শ্বশান-চিতাভম্মরাশি-__ভাসিল কোথা) ভাগিল। 
মানসলোকে শুভ্র আলে? 
চুর্ণ হয়ে রং জাগা লো, 
মদির রাগ লাগিল তারে, 

হৃদয়ে তা'র লাগিল, 
আয়রে তোরা, আয়রে তোরা আয়রে, 

রডের ধারা এ যে বহে যায় রে ॥”৮ 


শুধু গ্রীষ্ম নয়, শীত খতু ও রুত্র সন্গ্যাসীরূপে কল্পিত হইয়াছে। 
রুদ্রের সমস্ত কঠোরত। ধ্রণী সহ্য করিয়াছে তাহাকে প্রসন্ন করিতে ; 
এইবার সে বরবেশে আবিভূত হইয়! ধরণীর সাধন! সার্থক করুক । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৬৩ 


হে সন্যাঁসী, 
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য । 


ধরণী যে তব তাণবে সাথি প্রলয়-বেদনা নিল বুক পাতি 
রুদ্র, এবার বরবেশে তারে করগো ধন্য-_হও প্রসন্ন ॥ 
নিচের গানটিতে এই চিত্রেরই প্রকাশ, - 
মোরা ভাঁঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাধন 


পলাঁশরেণুর রঙ মাঁখিয়ে নবীন বসন এনেছি এ, 
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে 
তোমার পুরানো আচ্ছাদন ॥ 
“নটরাজ-খতুরজশালায় কালের অধীশ্বর নটরাজের কক্পনাঁয় 
পৌরাণিক শিব ও কুমারসম্ভবের শিবের যৌথ প্রভাব রহিয়াছে । 
ইহ] ব্যতীত কোন কোন কবিতায় কুমীরসম্ভবের কাহিনী, চিত্র 
ও ভাঁব কেবল প্রসাধনকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে 
কখনও প্রভাব এত স্মঙ্ষ্স, এত দুর্লক্ষ্য যে সমালৌচকগণের মধ্যে সর্বত্র 
একমত্য না হইবার সম্ভাবনা আছে। কল্পনা” কাব্যের “ব্্ষশেষ 
কবিতায় প্রথম শব্দটি 'ঈশাঁন” এবং ঈশানোদ্ভব পুঞ্জমেঘ' অন্ধবেগে 
স্যগ্টিকে লোপ করিতে আসিয়াছে । তাহার পরে কবিতার শেষে 
দেখি স্প্টি-ধ্বংসের মধ্যেই কবি কবিতার শেষ করেন নাই, “নবাস্কুর 
ইক্ষুবণে নবজীবন ও নবীন সৌন্দর্যের চিত্র প্রকৃতির কুদ্রলীলার 
স্থান অধিকার করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, নবজীবনের স্চনাকে কবি 
বলিতেছেন “সগ্ভোঁজাত মহাবীর” বলিতেছেন “কুমার” ] “হে কুমার, 
হাস্তমুখে তোমার ধনুকে দাও টান।] মহাবীর দেবসেনাপতি 


১৬৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কুমার কাঁতিকেয়ের ধনুর্বাণধারণেব বৈশিষ্ট্য-ও এ ছবিখানিতে 
আছে। তৃতীয়ত, আমর! জানি মহ্গাকাব্যের লক্ষণাবলির মধ্যে 
প্রথম শ্লোকে “আশীনমক্ত্িয়াদি' জ্ঞাপনের যে বিধি ছিল তাহাতে 
অনেক সময়ে কৌশলে উল্লেখদ্বারা উক্ত নমক্ছ্রিয়াবস্ত-নির্দেশাদি 
সাধিত হইত। এই কবিতাটিতেও ঈশান” শব্দটি প্রথম পংক্তির 
প্রথম শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া উক্ত দিক্‌-কোঁণের অতিরিক্ত “রুদ্র 
অর্থের সংকেত বহন করিবে এইবূপ কোন অভিপ্রায় কবিচিত্তে ছিল 
বলিয়। মনে হয়। 

“কথা” কাব্যের “অভিসার” কবিতাটিতে সন্যাসী উপগুপ্তের 
বর্ণনায় কবি যখন লিখিতেছেন 'শুত্র ললাটে ইন্দু-সমাঁন ভাতিছে 
জিগ্ধ শাস্তি” তখন উপমাটিদ্বারা কুমারসম্ভবের সন্যাসী চক্দ্রশেখরের 
চিত্রখানিই যেন উপস্থাপিত হইয়াছে । 

“মহুয়া কাব্যের "শুভযোগ” কবিতাটি ভাব-সামপ্জস্তের কারণে 
কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকটির স্মীরক ৷ 

কালিদাসের শ্লোকটি এই__ 

তয় ব্যাহ্ৃতসন্দেশা৷ 

সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে । 

চুতযষ্টিরিবাভ্যাসে 

মধৌ পরভৃতোনুখী ॥ 
[“বসস্তকালে সহকারলতা যেমন যাহা কিছু বলার, খতুরাজকে 
জানাইবার সমস্তই কোকিলার কুহু-ধ্বনিচ্ছলে জানাইয়া নিজে 
উৎফুল্ল-হৃদয়ে বিরাজ করে উমাও তব্রপ, সখীমুখে মহাঁদেবকে 
সংবাদ পাঠাইয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া, মহাদেব-বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্া 
হইয়া রহিলেন। ] 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৬৫ 


শুভযোগ” কবিতায়ও হৃদয়ের প্রেম-বার্তী মুখে প্রকাশ করা 
হয় নাই, বসন্তের দূত শিমূল-পলাঁশের উপর অস্তরের রহস্য নিবেদন 
করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। 


“যে-বসন্তে উৎকষ্ঠিত দিনে 
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে 
পলাশের কুঁড়ি 
একরাত্রে বর্ণবন্ধি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি, 
শিমূল পাগল হয়ে মাতে 
অজত্ম এশ্বর্ষভার ভরে তার দরিত্র শাখাতে। 
পাত্র করি পুর! 
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা, 
উচ্ছ(সিত সে এক নিমেষে 
যাঁকিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥৮ 
একই প্রকারের স্ৃক্ম সাংকেতিকতা উভয় কবিতার প্রাণ । 


অসমাগু-প্রসাধন। সুন্দরীদের বর্ণন! 


মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অসমাপ্ত-প্রসাধনা সুন্দরীদের বর্ণনা 
একটি গতানুগতিক অধ্যায় রচন। করিয়াছে । সংস্কৃত কাব্য হইতে 
এই ধারার আরম্ভ এবং ভারতচন্দ্রে এই ধারার শেষ। বরবধূর 
রূপ-দর্শনে ত্বরান্বিত সুন্দরীগণ নিজেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে' যে 
রূপের ডালি বহিয়া আনিয়া পাঠকসমীপে ধরা দিয়াছেন তাহাতে 
একাধিক প্রকারে মাধূর্বস্থষ্টি হইয়াছে। কবির! প্রৌঢা ও বৃদ্ধাদের 
রূপ ও রুচির বিকার বর্ণনা করিয়া এক জাতীয় আনন্দলাভ 


১৬৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


করিয়াছেন ও তাহার সহিত নারীগণের পতিনিন্দা প্রসঙ্গ জুডিয়৷ 
দিয়া পাঠককে এক প্রকার রঙ্গ রসিকতার আসরে টাঁনিতে 
চাহিয়াছেন আজিকার যুগের পাঠকের শাজিত রুচি যাহার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিতে সহজেই অস্বীকার করে । | 
সংস্কৃত কাব্যে এই ধরণের বর্ণনা সম্ভবতঃ প্রথম পাওয়া যায় 
অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে” । কিন্তু অশ্বঘোষে আমাদের প্রয়োজন নাই, 
কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই ব্যাপারের 
যোগ নির্ণয়ই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য । অশ্বঘোষের পরে 
কালিদাসে এই প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। সংস্কৃত কাব্যের এই 
বর্ণনার উত্তরাধিকারী প্রথমে হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য । 
পদাবলী সাহিত্যে ইহার যেটুকু পরিবর্তন হইয়াছে. তাহা এই যে 
রাধার ও গোগীদের অভিসার বর্ণনায় অসমাপ্ত প্রসাধন ও 
অস্থানোচিত প্রসাধনের সৌন্দর্য উভয়েই সেখানে কাব্যের উপজীব্য 
হইয়াছে এবং বরবধূর রূপ দর্শনের প্রসঙ্গ সেখানে নাই । 
অসমাপ্ত প্রসাধনের সৌন্দর্ষ-বর্ণনার উদাহরণ গোবিন্দ দাসের 
“রদচন্ন, পবন মন্দ" ইত্যাদি পদটিতে মিলিবে। বংশীরবে আকুল 
গোগীগণ যখন সংকেতস্থলে ছুটিরা যাইতেছে তখন তাহাদের বর্ণনায় 
কবি লিখিতেছেন,_ 
“বিসরি গেহ নিজছ' দেহ, 
এক নয়নে কাজর-রেহ,_- 
বাহে রঞ্জিত কম্কণ একু, 
একু কুণ্ডল ডোলনি ॥ 
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ, 
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ, 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৬৭ 


খসত বসন রসন চোলি, 
গলিত বেণী-লোলনি ৷ 
ততহি' বেলি সখিনি মেলি 
' কেহু কাঁহুক পথ না হেরি 
এছে মিলল গোকুল চন্দ 
গোবিন্দ দাস গাওনি ॥৮ 
নিম্নের পদটিতে দয়িত-মিলনাথিনীর অস্থানোচিত বেশবিন্যাসাদির 
বর্ণন। পাঁওয়। যাইতেছে । অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার নাম “বিভ্রম” | 
“রাই সাজে, বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল। 
কি করিতে কি না করে, সব হৈল ভুল ॥ 
মুকুরে আচড়ি রাই বান্ধে কেশভার । 
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ 
করেতে নূপুর পরে, জজ্ঘে পরে তাড়। 
গলাতে কিন্কিণী পরে, কটিতটে হার ॥ 
চরণে কাজর পরে, নয়নে আলতা । 
হিয়ার উপরে পরে বস্করাঁজ পাতা ॥ 
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা। 
নাসার উপরে করে বেণীর রচন1॥ 
বংশীবদনে কহে-_যাঁঙউ বলি হারি। 
ক্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি ॥৮ 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষনিকাঁর “চিরায়মানা” কবিতায় বৈষ্চব পদাবলী 
হইতে উদ্ধত উদাহরণগুলিতে যে কৃত্রিমতা ও বাস্তববিরোধিতা, 
বর্তমান তাহার লেশমাত্র স্পর্শ নাই। সৌন্দর্যের অপূর্ণ প্রকাশ, 
অনায়াল-প্রকাশে যে একটি স্বাভাবিক মাধুর্য আছে তাহা তাহার 


১৬৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কবিচিত্তে সাড়া তুলিয়াছিল এবং আলোচ্য কবিতাটি তাহার সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে । 

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ উভয় কাঁব্যেই অসমাপ্ত- 
প্রসাধন! স্ুন্দরীগণের বর্ণনা রহিয়াছে । আমাদের মনে হয় 
রবীন্দ্রনাথ কালিদাস হইতে আরন্ত করিয়া ভারতচন্দ্র পর্ষ্ত উক্ত 
যাবতীয় কবিদের সহিত পরিচিত হইলেও বিশেষ করিয়া কালিদাসের 
কাব্যকে স্মরণ করিয়াই আলোচ্য কবিতাটি রচনা! করিয়াছেন। 
কবিতা-পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যে-সুন্দরীকে দিনশেষে মেঘ- 
ঢাকা আকাশের নিচে সহজবেশে ভ্রত পদে চলিয়। আসিতে কবি 
আহ্বান করিয়াছেন তিনি “বিংশ-শতকিয়া” নন। পত্রলেখা তাহার 
অঙ্গভূষণ, তাহার অলক্তক-রঞ্জিত চরণে নূপুর, গলায় তাহার 
মৌক্তিক মাল্য, চোখের কোণে কজ্জল-রাগ না থাকিলে প্রসাধন 
তাহার পূর্ণতা লাভ করে না। ইনি কালিদাসের কাব্যেরই নায়িকা । 
ক্ষণিকাঁকল্পনার যুগে রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাসের কাব্যের 
আবহাওয়ায় সঞ্চরণ করিয়াছেন এই কবিতাটি-ও তাহার সাক্ষী । 
কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর যুক্তি আছে। কালিদাস কুমারসম্ভব 
কাব্যে (অবশ্য আমর পুর্বেই অন্যত্র বলিয়াছি যে রঘুবংশে-ও 
কুমারসম্ভব কাব্যের বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলি ঈষৎ পরিবন্তিত আকারে 
গৃহীত হইয়াছে ) বরবধূ-দর্শনীথিনী অসমাপ্ত-প্রসাধনাদের যে বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহার সহিত এই কবিতাটির নানাবিধ সাদৃশ্য আছে। 
প্রথমতঃ কালিদাসের কাব্যে পাঁচটি শ্লোকে এই বর্ণনা সাধিত 
হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের স্তবক-সংখ্যাও পাঁচ। কালিদাসের উক্ত 
পাঁচটি শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি পাশাপাশি রাখিলে 
আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইতে পারে । 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৬৯ 


আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্য! 

কয়া চিদুছেষ্টনবাস্তমাল্য2 | 

বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ 
'করেণ রুদ্ধোইপি চ কেশপাশঃ ॥-_কুমার ৭৫৭ 


[থে স্থান হইতে শিবকে ভালো দেখ। যাইবে এমন জায়গায় 
দ্রুত যাইতে গিয়া কোন সুন্দরীর কবরীবন্ধন-মাল্য স্থলিত হওয়ায় 
অস্ত কেশপাশ পুনরায় বন্ধনের কথা বিস্মৃত হইয়াই তিনি 
চলি?লন !] 

প্রসাধিকা-লম্বিতমগ্রপাদ- 

মাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাঁগমেব। 

উৎস্থষ্ট-লীলাগতিরাগবাক্ষা- 

দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥৭1৫৮ 


[ প্রসাধিকা দ্বারা একটি চরণ মাত্র যখন অলক্তরাগে রঞ্জিত 
হইয়াছে তখন উহা! বেগে টাঁনিয়। নিয়া আপনার অভ্যস্ত মৃছ-মন্দগতি 
পরিত্যাগ করিয়া কোন সুন্দরী বাতায়ন পর্ষস্ত জলক্তচিহ্ন রঞ্জিত 
করিয়! দ্রুত বেগে পদপাত করিয়া গেল । ] 

বিলোচনং দক্ষিণমর্জনেন 

সম্ভাব্য তদঞ্চিতবামনেত্রা । 
তখৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং 

যযো শলাকামপরা বহস্তী ॥৭।৫৯ 


[ অপর কোন সুন্দরী দক্ষিণ নয়নে কাজল আকিয়া ও বামনেত্রে 
কাজল না আকিয়াই অঞ্জনশলাক। হস্তে বাতায়ন সমীপে গমন 
করিলেন ৮] 


১৭০ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্তা 
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্‌। 
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভে« 

হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥৭৬০ 


[ আর এক নারী বাতায়ন-পথে চাহিতে চাঁহিতে দ্রুতবেগে চলিতে 
গেলে কটিগ্রন্থি শিথিল হইলেও পুনরায় বন্ধনের অবকাশ পাইলেন 
না। কটিবসন হস্ত দ্বারা সংঘমিত করিবার সময়ে করাভরণের 
দীপ্তি তাহার নাভিগহ্বর পূর্ণ করিল। ] 


অর্ধাচিতা সতবরমুখিতায়াঃ 
পদে পদে ছুনিমিতে গলন্তী । 
কস্তাশ্চিদাসীব্রশনা তদানী- 
মন্ুষ্ঠ-মূলাপিত্ুত্রশেষা ॥৭৬১ 


[ সত্বর উঠিতে গেলে কোন সুন্দরীর অর্ধগুম্ষিত রশনার মুক্তারাঁজি 
সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইবাঁর ফলে প্রতি পদক্ষেপে স্বলিত হইলেও শেষ 
পর্যন্ত অন্ুষ্ঠমূলে সূত্রখানি মাত্র রহিল। ] 


চিরায়মান। কবিতাটি এই-_ 


যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ । 
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে, 

নাই বা হল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ । 

কাচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ । 

যেমন আছ তেমনি এসে।, আর কোরো না সাজ ॥ 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৭১ 


এসে। দ্রুত চরণ ছুটি তৃণের পরে" ফেলে । 
ভয় কোরে! না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়! যাক্‌, 
নুপুর যদি খুলে পড়ে না-হয় রেখে এলে! 
খেদ কোরো না মাল। হতে মুক্তা খসে গেলে। 
এসে! দ্রুত চরণছুটি তৃণের পরে, ফেলে ॥ 


হেরো। গো ওই আধার হল আকাশ ঢাঁকে মেঘে। 
ওপার হতে দলে দলে বকের শ্রেণী উড়ে চলে, 
থেকে থেকে শুন্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে । 
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠমুখে ধেন্ুর। ধায় বেগে । 
হেরো গো ওই আধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে । 


প্রদীপখানি নিবে যাবে, মিথ্যা কেন জাল । 
কে দেখতে পাঁয় চোখের কাছে কাজল আছে কি না আছে, 
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো । 
আখির পাতা যেমন আছে এমনি থাক! ভাঁলো, 
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জাল ॥ 


এসো হেসে সজলবেশে, আর কোরে। না সাজ। 
গাথা যদি ন। হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গো বালা 
ভূষণ যদি না হয় সার! ভূষণে নাই কাজ। 
মেঘে ম্গন পুর্ব গগন, বেল। নাইরে আজ । 
এসো হেসে সজল বেশে, নাই বা হল সাজ ॥ 
বলা বাহুল্য কালিদাসের কাহিনীর পটভুমি হইতে রবীক্রনাথের , 
গীতি-কবিতার পটভূমি স্বভাবতঃ পৃথক | .তৃতীয় স্তবকে কবি সেই 
পটভুর্মি রচনা করিয়াছেন । কিন্তু প্রথম স্তবকে যেমন অসংযমিত 


১৭২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কেশপাশের সৌন্দর্যের কল্পনা “বেণী না-হয় এলিয়ে রবে, মিঁথে না 
হয় বাঁক! হবে” কালিদাসের প্রথম স্তবকেও দেখি 

“বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ 

করেণ রুদ্ধোহপি চ কেশপাঁশঃ1% 


দ্বিতীয় স্তবকে তৃণদলে সুন্দরীর চরণ-বিন্তাসের ফলে অলক্তরাগ 
মুছিয়৷ যাইবার আশঙ্কা, 

“এসে। দ্রুত চরণছুটি তৃণের পরে” ফেলে । 

ভয় কোরো না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক,” 


কালিদাসের দ্বিতীয় স্তবকেও দ্রুত চরণ-বিক্ষেপের ফলে গবাক্ষ 
পর্ষস্ত অলক্তক-চিহ্নু অঙ্কন । 
“উৎন্থষ্ট-লীলাগতিরাগবাক্ষা- 
দ্লক্তকাঁক্কাং পদবীং ততাঁন”। 
চতুর্থ স্তবকে অগ্তন-বিরহিত নয়নের সৌন্দর্যের বর্ণনা, কালিদাসের 
পরবর্তী শ্লোকেও বর্ণনীয় বিষয় তাহাই । 
দ্বিতীর ও পঞ্চম স্তবকে যথাক্রমে কবি বলিয়াছেন, “খেদ কোরো 
না মালা হতে যুক্তা খসে গেলে” এবং “গাথা যদি না হয় মাল। ক্ষতি 
তাহে নাই গে বালা” কালিদাসের পঞ্চম শ্লোকে সুন্দরীর আধর্গাথা 
মালার মুক্তীগুলি খুলিয়! পড়িয়াছে। 
বিভ্রস্ত-বসন। সুন্দরীর উল্লেখ কালিদাসের চতুর্থ শ্লোকে, রবীন্দ্- 
নাথের কবিতায় প্রথম স্তবকে । 
চিত্রগুলির ক্রমবিন্যাসেও যে সাদৃশ্য বর্তমান তাহ! বোধ হয় 
এতক্ষণে বিশদ হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গান এখানে 


উদ্ধ ত হইতেছে, ইহার বিষয়বস্তও পূর্বোক্ত কবিতার অনুগামী”। 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৭৩ 


অলকে কুমস্ুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো 
কাজল বিহীন সজল নয়নে হৃদয়-ছুয়ারে ঘা দিয়ো ॥ 
আকুল আচলে পথিক চরণে মরণের ফাদ ফাদিয়ো। 

ন1 করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো ॥ 
এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই ; 
যে আসে আস্মুক ওই তব রূপ অযতন-ছাদে ছাদিয়ো ॥ 


শুধু হাসিখানি আখিকোণে হানিয়ো উতলা হৃদয় ধাদিয়ে! 
অস্থানোৌচিত সজ্জার একটি চমৎকার উদাহরণ কালিদাসে আছে, 
সেই উদ্াহরণটি উদ্ধত করিয়া আমরা প্রসঙ্গাস্তরে গমন করিব । 
উদাহরণটিতে কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নাই; কবির বাস্তববোধ ও 
সৌন্দর্যান্থভৃতি এখানে এত প্রবল যে বৈষ্ণবসাহিত্যের কোন 
উদাহরণই তাহার সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না।১ বিবাহোঁচিত 
বেশে জননী মেন। গৌরীকে সাজা ইতেছেন,__ 
ববন্ধ চাঁআকুলদৃ্টিরস্যাঃ 
স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্‌। 
ধাত্র্যন্থুলীভিঃ প্রতিসার্ষমাণ- 
মূনাময়ং কৌতুকহস্তস্ত্রমূ।__-৭২৫ 
চোখের জলে আকুলিতদৃষ্টি মেন! উর্ণাময় ( মেষাদ্ির রোমে 
১ নিম্বোক্ত শ্লোকটিতে অস্থানোচিত প্রসাধনের উল্লেখ আছে,_ 
“যম্চাপঅরো-বিভ্রম-মগনানাং 
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিততি । 
বলাহকচ্ছেদ-বতক্ত-রাগ- 
মকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্‌ ॥৮” 
কুমার ১1৪ [ শ্লোকটির বঙ্গাহ্ছবাদ “ভূমিকায় আছে।] 


| 
১৭৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


নিমিত) মঙলসূত্র যেস্থানে বাঁধিতে হইবে সেখানে ন! বীধিয়' দৃষ্টির 
আকুলতা বশে অন্থত্র যেমন পরাইন্দে যাওয়া অমনি উমার ধাত্রী 
নিজের অঙ্গুলী দিয়া তাহার যথাযোগ্য স্থান তাহার হাত সরাইয়। 
দিলে তিনি উমার হস্তে উহ। বাঁধিয়া! দিলেন । ] 

নেত্র শোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি বিরুদ্ধধর্মের আরোপ দ্বার! 
চমৎকৃতি স্থষ্টির উদাহরণ রবীন্দ্রকাঁব্যে বিরল নয়। দৃষ্টিপথে যেমন 
যাহা কিছু অভিরাম তাহা! আমাদের চিত্তে আপন সঞ্চয় রাখিয়। যায় 
শ্রতিপথেও তেমনি ধ্বনিচিত্র আমাদের কল্পনাকে অধিকার করে, 
বলাবাহুল্য স্পর্শনাদি দ্বারাও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে । চিত্তের 
আহলাদন ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দিষ্ট বলিয়া দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাদির 
স্বরূপে এই ব্যাপারে মূলতঃ ভেদ নাই। উক্ত আহ্লাদন ব্যাপারে 
ৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শাদির স্থুল অভিজ্ঞতা আমাদের চিন্তে যে অনুভূতির 
স্থপতি করে তাহার সহিত মিলিয়। এই সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিত্র- 
রূপে আমাদের বাসনা-লোক অধিকার করিয়া থাকে । আমাদের 
উত্ত অনুভূতি ও তাহার চিত্ররূপগুলি আমাদের বাসনালোকে 
পরস্পরের পরিপোষক। ইহাদের প্রত্যেকটি কখনও পৃথকভাবে, 
কখনও একে অপরের সহিত্ব মিলিত হইয়া নূতন বিশেষ বিশেষ চিত্র 
ও অনুভূতির স্যপ্তি করিয়া থাকে । আবার জগতের স্থল অভিজ্ঞত। 
হইতে সঞ্জাত অন্থুভূতি এবং মানসচিআর হইতে কাব্যে প্রকাশের 
উপযোগী ভাবের যেমন স্থষ্টি, তেমনি বিপরীত পক্ষে কাব্যে প্রকাশিত 
ভাব হইতে আবার নূতন অনুভূতি ও চিত্র ভাবুক পাঠকের চিত্তে 
' আশ্রয় লাভ করে। এই চিত্র নিরলঙ্কার ভাষ! দ্বারা অথবা অলঙ্কার 
প্রয়োগের দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে । ভাব ও চিত্রের পার- 
স্পরিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে অলঙ্কারের কাঁজ দ্বিবিধ £_সে কখনও ভাবকে 


ধ্ববীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৭৫ 


চিত্ররূপে প্রকাশ করে, কখনও চিত্রকে ভাবের রাঁজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া 
দেয়। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার উদাহরণ বিচার করিয়াছি। 

ইন্ড্রিয়গণের প্রতি বিরুদ্ধ গুণধর্মের প্রয়োগের উদাহরণ কালিদাস 
ও রবীন্দ্রনাথ হইতে সংকলন করিলে দেখিতে পাইব যে উভয় কবিই 
চমতকৃতি স্থষ্টির ব্যাপারে ভাষার এই তির্যক্রীতির প্রতি অভিনিবেশ 
প্রদর্শন করিয়াছেন | 


“কড়ি ও কোমলের” চুম্বন কবিতায় কবি লিখিতেছেন,__ 
“অধরের কানে যেন অধরের ভাষা, 
দৌহার হৃদয় যেন দোহে পান করে, 
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ ছুটি ভালবাসা 
 তীর্থযাঁত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে 1” 


“কথ! ও কাহিনীর? “পরিশোধ” কবিতায়__ 
“এত বলি সিক্তপন্ষ্ম ছুটি চক্ষু দিয়া 
সমস্ত লাঞ্চনা যেন লইল মুছিয়! 
বিদেশীর অঙ্গ হ'তে |” 


“মানসী'র “নারীর উক্তি'তে-_ 
“মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি 
অ।খিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা ।” 


এখানে প্রথম উদাহরণে অধরে শ্রুতিগুণ, দ্বিতীয়ে চক্ষৃতে 
স্পর্শনগুণ ও তৃতীয়ে পুনরায় নয়নে শ্রবণশক্তি আরোপিত হইয়াছে। 

সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীর উদাহরণের- অন্ত নাই। আমর! 
মাত্র দিগ্দর্শনের নিমিত্ত ছুই একটি উদ্ধত করিতেছি। 


১৭৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভৰ 


মহারাজ দিলীপ পুত্রযুখ দর্শন করিতেছেন,_ 
নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা 
নৃপস্ত কান্তং পিবতঃ সুতাননম্। 
মহোদধেঃ পৃর ইবেন্দু-দর্শনাদ্‌ 
গুরু? প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি। রঘু ৩১৭ 


[ নিবাত-নিক্ষম্প-পদ্মনয়নে অনিমেষে রাজা পুত্রমুখস্থধা পান করিতে 
করিতে চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের ম্যায় আনন্দে আর আত্মস্থ রহিলেন না। ] 


রঘ্বুবংশেরই দ্বিতীয় সর্গে ১৯ শ্লোকে-__ 
বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনংত- 
মাবর্তমানং বনিতা বনান্তাঁৎ। 


পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্পংক্তি- 
রুূপোধ্তাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্‌ ॥ 


স্ত্রী সুদক্ষিণা দিলীপকে বশিষ্ঠের ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ আসিতে 
দেখিয়া নয়নে নিমেষপাত পধন্ত বর্জন করিয়! তৃষাতুরার ন্যায় আগ্রহে 
তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন । ] 


নিয়োক্ত শ্লোকটি অধিকতর বৈশিষ্ট্য পুর্ণ__ 
তা রাঘব দৃষ্টিভিরাপিবস্তযে 
নার্ধো ন জগ্া,বিষয়াস্তরাণি। 
তথা হি শেষোক্দ্রয়বৃত্তিরাসাং 
সর্বাত্মন। চক্ষুরিব প্রবিষ্ট ॥ __রঘু ৭১২ 


[ সেই ন।রীগণ দৃষ্টিদ্বারা বরবেশী রাঘব অজকে তৃষার্ত নয়ন ছারা 
যখন ।পান করিতেছিল তখন অজকে ছাড়িয়া আর কোন দিকে 


পরবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৭৭ 


তাহাদের দৃষ্টি গেল না। যেন তাহাদের অপরাপর সকল ইন্ডরিয়- 
বৃত্তি দৃষ্টিকে আসিয়া আশ্রয় করিল। ] 

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিনিচয়ে এই 
ভাবটি প্রকাশমান ;__ 


“আহা, আহা? চীৎকার করি রঘ্ধুনাথ 
ঝাপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে ছুহাত। 
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কাঁয় 
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়|” 


বিদেহ সৌন্দর্য ও মানসন্দুন্দরীর কল্পন। 


নারীমৃতির আশ্রয়ে অমূর্ত সৌন্দর্ধের কল্পন! রবীন্দ্রকাব্য-রসিকের 
স্থুপরিচিত। “সানারতরী*-“চিত্রা, হইতে 'পূরবী'-মহুয়া পর্যস্ত 
'অপরিচিতা?, “সুন্দরী” “বিদেশিনী” “মানসন্থন্দরী, “কৌতুকময়ী* 
জীবনদেবতা” লীলা সঙ্গিনী প্রভৃতি বিবিধ নামে কবি যাহাকে 
আখ্যাত করিয়াছেন, কবির জীবনে স্যগ্টির প্রেরণারূপে বার বার যে 
দেখ! দিয়াছে সে কবির রহস্তময় সৌন্দর্ষ-চেতন। ব্যতীত আর কিছু 
নয়। জীবনের বনু বিচিত্র পরিবেশে নব নব রূপে সে কবির চিত্তকে 
নব নব চরিতার্থ তাঁর পথে নিয় গিয়াছে । কবির কাব্যে যখন সে 
বিষয়রূপে গৃহীত হয় নাই তখনও প্রসাধিক। রূপে অপর উপজীব্য 
বিষয়কে সে রস-নিবিড় করিয়াছে । বিদেহ-সৌন্দর্যের এই মানসী- 
কল্পনায় কবির মৌলিকতার দাবী অবিসংবাদিত। বিশ্বের অপরাপর 
সাহিত্যের নিকট হইতে এ বিষয়ে তিনি কতটুকু প্রেরণ! পাইয়াছেন 
নির্ণয় করা,ছুঃদাধ্য এবং সে চেষ্টা আমাদের বর্তমান রচনার উদ্দেশ্যের 

১২ 


১৭৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


কহিভূততি। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের বাব্যরীতির সহিত ইহার একটি 
নিগুঢ় সম্পর্কে আছে বলিয়া মনে হয় : 
ঝতুসংহার ও মেঘদুতে কালিদাস: প্রেমকে প্রকৃতির পটভূমি- 

কায় স্থাপন করিয়াছেন। অপেক্ষীকৃত পরিণত শক্তির পরিচায়ক 
“মেঘদৃত” কাব্যে কবি প্রেম ও প্রকৃতির টানা-পড়েনে কাব্যস্থপ্টির 
চেষ্টা করিয়াছেন । 

শ্যামান্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টি পাতং 

বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান্‌। 

উৎপশ্যামি প্রতনুধু নদীবীচিষু ভ্রবিলাসান্‌ 

হস্তৈকম্মিন্‌ কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্য মস্তি ॥ 

_উত্তরমেঘ, ৪৩ 


এখানে ফক্ষপ্রিয়া ও প্রকৃতিকে মিলাইয়া অখণ্ড করিয়া দেখিবার 
চেষ্টা আছে। এ কেবল সৌন্দর্য-লক্ষণের তালিকা নয়। 

রবীন্দ্রনাথের “পূরবী” কাব্যের 'লীলাসঙ্গিনী” কবিতায়-ও 
“মানসম্ুন্দরী”র “কবিত। কল্পনালতা'কে ঠিক এই ভাবেই দেখিবার 
প্রয়াস লক্ষিত হয়। সেখানেও-_ 


“চৈত্র-হাঁওয়ায়'উতল কুর্জ-মাঝে 
চারু চরণের ছায়ামপ্তীর বাজে__” 
স্খানেও- 
“ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে 
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে 
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে, 
কভু নব মেঘভারে ৷” 


রবাঁন্্-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৭৯ 


কবি-মানসীর বসন্তে আবির্ভাব এই যেমন বগিত হইয়াছে তেমনি 
তাহার বর্ধার বর্ণনা 
নদীকুলে-কুলে কল্লোল তুলে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে, 
বনপথে আসি করিতে উদাসি কেতকীর রেণু মেখে, 
বযাশেষের গগনকোনায়-কোনায়, 
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায় 
নির্জন খনে কখন অন্যমনায় ছুয়ে গেছ থেকে থেকে। 
কখনো হাসিতে কখনো বাশিতে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে ॥ 
অন্থাত্র-_ 
এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ-অন্ধকারে । 
মনে মনে বুঝি হবে খোজাখু'জি অমাবস্যার পারে ? 
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি পরাতে 
তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে ? 
স্থুর বেজেছিল যাহার পরশপাঁতে নীরবে লভিব তারে ? 
দিনের ছুরাঁশ। স্বপনের ভাষ। রচিবে অন্ধকারে ? 
প্রকৃতি ও নারী-_-এই উভয়ের সত্তা তাহার কল্পনায় অনেক স্থলেই 
যে অবিচ্ছেগ্য সুত্রে গ্রথিত হইয়া উঠিয়ধছে এই উদাহরণে ইহাই 
প্রকাশমান। 
কবির দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক এশ্বধ নারীর প্রেমের সম্পর্কে আসিয়া 
মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নের উদাহরণটিতে পুষ্প এই প্রেমের 
স্মারক, তাই সুন্দর । 0 
“বেল জুঁই শেফালিরে জানি আমি ফিরে ফিরে__ 
কত ফান্তনের কত শ্রাবণের আশ্বিনের ভাষা 
তারা তো! এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা ॥ 


১৮০ : ব্রবীন্্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


টাপার কাঞ্চন-আভ। সে যে কার কস্বরে সাধা, 
নাগকেশরের গন্ধ সে যে কোন্‌ বেণীবন্ধে বাঁধ! । 
বাদলের চামেলি যে কাঁণো-আখিজলে ভিজে, 
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণ-বঙ্কারসুরে মাখা 
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আকা1। 
_নীলমণিলতা! ॥ 


বিবিধ খঝতুপর্ষায়ে প্রকৃতির লীলা ও নর-নারীর মিলন-বিরহ লীল! 
খতুসংহার-মেঘদূত-অষ্টার কবি-মাঁনসেও এক বৃত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
আর একটি কথাও এপ্রসঙ্গে বলিতে চাই ৷ রবীন্দ্রনাথের 
“কখনেো। আমের নব মুকুলের বেশে 
কভু নব মেঘভারে” 


পংক্তিটিতে মেঘদূতের শ্ঠামান্মজং ইত্যাদি শ্লোকটির ( পূর্বে উদ্ধত ) 
পংক্তিরাঁজির মতই ছন্দের দীর্ঘ প্রবহমাণতা। লক্ষ্য করিবার । 

'পুরবী”র 'লীলাসঙ্গিনী” কবিতাটিতে অতীতের স্মৃতি ও অনুভূতির 
পুনরুদ্ধোধনের জন্য যে আকুলতা৷ তাহা যে কবির এক পুর্ব-কথিত্ত 
বৈশিষ্ট্য ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য । 

কালিদাসের ঝতুসংহার কাব্যখানিতে দেখি কবি আছ্ন্ত 
কবি-প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়! বড়খতুর বর্ণনা করিয়াছেন । ধাহাকে 
শ্রোত্রী কল্পনা করিয়া কাব্যখানি রচিত তিনি কাব্যের অন্তর্গত নন; 
কাব্যে তাহার সম্পর্কে কোন কথাই নাই। কিন্তু তাহাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া কাব্যের আখ্যাপনে কবির দ্বিবিধ আন্বকুল্য সাধিত হইয়াছে, 
__-কবির কল্পনার রমণীয়তা ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আদিরসের 
ইহাতে পরিপোষধকতাও সাধিত হইয়াছে । 


বীন্দ্র-কাব্যে কালিদানের প্রভাব ১৮১ 


শৃঙ্গাররসাত্মক পরবতাঁ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের যেগুলিতে এক 
একটি শ্লোকে এক একটি ভাব বা চিত্র রচিত হইয়াছে, যেমন শৃঙার 
শতক, চোর-( সুরত )-পঞ্চাশিকা, অমরুশতক ইত্যাদি গ্রন্থে, সেখানে 
দেখি একটি নারী নায়িকারূপে কল্পিত হইয়াছে এবং মিলন-বিরহের 
বিবিধ অবস্থা তাহাকে অবলম্বন করিয়। কবি কল্পনা করিয়াছেন । 
এই ব্যাপারে বর্ণনার যত প্রকার অভিনবত্বই কবিগণ প্রকাশ করিয়া 
থাকুন কবির ব্যক্তিচিত্তের অনুভূতির প্রকাশ উহাতে বিরল। 

রবীন্দ্রকাব্যে এই কল্পিত নারী কবির জীবনের সহিত বিচিত্র 
সম্পর্কে অন্বিতা হইয়৷ উঠিয়াছেন। কালিদাসের উক্ত কাব্যের পক্ষে 
ঘিনি ছিলেন অবান্তর চরিত্র পরব্তাঁ উক্ত শুঙ্গার-কাব্যগুলিতে 
তাহার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং রবীন্দ্রকাব্যে তিনি 
কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছেন। 

এই ধরণের অঙ্গীকরণের উদাহরণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও 
আছে। এক সময়ে হাস্তরসের পরিবেষণের নিমিত্ত নাটকে এমন 
চরিত্রের সংস্থান ছিল নাট্যব্যাপারের দিক হইতে যে সম্পূর্ণ ই 
অবান্তর ৷ বর্তমানে নাটকের ঘটনা সংস্থানের দিক হইতে অপরিহার্য 
চরিত্রের উপরই হাস্যরস-পরিবেষণের ভার নিদিষ্ট হয়, কারণ একথ। 
আজ স্ুবিদিত যে যে-সকল মুখ্য চরিত্র জীবনের গভীরতর অনুভতি- 
গুলিকে রঙ্গমঞ্চে অভিব্যক্ত করিতে নিয়োজিত হয় তাহাদের 
জীবনেও হাসির স্থান আছে, শুধু হাসির স্যপ্টির জন্যই পৃথক কোন 
চরিত্রের উপস্থাপনাই হাস্যকর । অতএব নাটক-স্থষ্টির প্রথম যুগে 
যে চরিত্র নাট্য-ব্যাপারের পক্ষে অবান্তর হইলেও শুধু হাস্যরস স্থষ্টির 
জন্য নাটকে স্থান পাইয়া আসিয়াছে এমন সকল চরিত্রকে পরবর্তী 
কালে নাটকের অঙ্গীভূত কর। হইয়াছে বল। যাইতে পারে ; অর্থাৎ 


১৮২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রাঙগব 


নাট্য-ব্যাপাঁরে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ ও হাস্তরসের স্থষ্টি, এই 
উভয়বিধ দায়িত্ব এই চরিত্রকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
তপোবনের ম্পাদর্শ 2 
জ্ঞান-সাধনার তীর্থক্ষেত্র প্রাচীন ভারতের তপোবন রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে এবং কবির কাব্যে ও জীবনে 
আপন প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছে। যৌবনে যে-তপোবনে প্রবেশ 
করিতে-_ 
“রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে 
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে 
গুরুর মন্ত্রণ লাগি ।” 
এবং পরিশেষে বার্ধক্যে-_ 
“প্রবেশিছে বনছারে ত্যজি সিংহাসন 
মুকুটবিহীন রাজা পকককেশজালে 
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শাস্ত ভালে ।” 

-_ তপোবন, চৈতালি। 
বিংশ শতকের কবিকে সেই তপোৌবনের আদর্শ মুগ্ধ করিয়াছে । এই 
তপোবনের চিত্র কালিদাসের রঘুবংশ-শকুস্তলার চিত্র ।১ কালি- 
দাসের যুগে-ও তপোবনের যুগ অতীতের কথাই ছিল। কিন্তু 
ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ 
যখন গৃহের বৌদ্ধগণ ও বাহিরের শক-হুণদের দ্বারা গীড়িত তখনও 
এশ্বর্ষের আড়ম্বরের মধ্যে কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শকে অবলম্বন 

১। “আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি । সে 
তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি । সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই |” 
€( আত্মপরিচয় ৬ ষংখ্যক প্রবন্ধ ) 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব ১৮৩ 


করিয়া সৌন্দর্য স্ষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। শক্তি ও এইবর্ষের লীলাভূমি 
রাজধানী অনূরবর্তাঁ জ্ঞান, শাস্তি ও ত্যাগের নিকেতন খধির 
তপোবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং এই ছুইয়ের সার্থক 
সমন্বয়েই প্রার্টীন ভারতের স্বরূপ প্রকাশমান। দৃপ্ত রজোগুণের 
মত সপ্রকাশ যে রাজধানী-__ 

পব্রন্মণের তপোবন অদৃুরে তাহার 

নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার। 

হেথা মন্ত স্কীতন্ফুর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, 

হোঁথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।৮ 

_ প্রাচীন ভারত, চৈতালি। 

কালিদাসীয় কাব্যে অতীত আদর্শের এই অনুসরণ রবীন্দ্রনাথকে 
মুগ্ধ করিয়াছে এবং একদিকে ভাবপ্রবণ কবিচিত্তে কাব্য-স্থগ্টির 
প্রেরণ জোগাইয়াছে ও অপরদিকে শাস্তিনিকেতনের ত্রহ্চর্ষ- 
বিদ্যালয়ে অতীত ভারতের তপোবনের অনুসরণে শিক্ষায়তন স্থাপনে 
কবিকে উৎসাহিত করিয়াছে । কালিদাস তাহার যুগের এশ্বর্ষ- 
সম্ভোগ হইতে প্রাচীন ভারতের দিকে ফিরিয়াছিলেন,১ রবীন্দ্রনাথ 
একালের জড়বাদী সভ্যতার সমৃদ্ধির ক্লোড হইতে বলিয়াছেন, 

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর? । 


রবীক্্রকাব্যে প্রাচীনযুগের প্রকাশ 
রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকের পরিবেশ প্রাচীন-ভারতীয় | তা বলিয়। 
গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ নাট্যকারগণের ন্যায় পৌরাণিক নাটক রচনায় কিন্তু 
কবি যত্বশীল নন, আধুনিক যুগের সমস্যার বা সর্বকালের সৌন্দর্ধা- 


১। * 09805৪ 0016 ( রবীন্দ্রনাথ ) ৫৩ পৃঃ দ্রঃ । 


১৮৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভা 


নূভূতির প্রকাশ তাহাদের উপজীব্য। পৌরাণিক নাটকের সুলভ 
ভক্তিরস সেখানে ফলশ্রুতি নয়। চরিত্রগুলিও কাল্পনিক, পৌরাণিক 
চরিত্র নয়। অথচ প্রাচীন যুগের ম্মীর ্গ রাজী, রাণী, মন্ত্রী, রাজ- 
বয়স্য, সেনাপতি, সভাঁকবি ইত্যাদি চরিত্র সেখানে বর্তমান । 

শুধু নাটকে নয়, তাহার কাব্যে প্রেমিক আসে রাজবেশে ; মৃত্যুর 
এবং অভীষ্ট-দেবতাঁর আবির্ভাব, মহান আদর্শের প্রকাশ রাজবেশে। 
রথ সেখানে যাঁন, মুকুট শিরোভূষণ। সব মিলিয়া আমরা প্রাচীন 
কাব্যের পরিবেশ সর্বত্র অনুভব করি। প্রাচীন কাঁব্যের পরিবেশ 
বলিতে আমরা রঘুবংশ-শকুস্তলাদির কথা বলিতেছি, রামায়ণ- 
মহাভারতের নয়। সে-কালের এই আঙ্গিক গ্রহণে বোঝ যাইতেছে 
কবির চিত্ত কোন্‌ রসে রসিয়া আছে। 


কালিদাসের কাব্তকে রিষয়জপে শ্রহণ করিয়া 
রচিত কবিতা 


প্রথম অধ্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ আমরা যে সকল কবিতার উল্লেখ 
করিয়াছি ভাবের ও প্রকাশ ভঙ্গীর দিক হইতে তাহারা এক 
প্রকারের নয়। “সেকাল” কবিতায় কবির চিত্ত কৌতুক-সরস, ছন্দ 
সেখানে লঘুচালের, উৎসর্গের ২৬ সংখ্যক কবিতায় কবিচিত্ত 
ভাবগন্তীর, ছন্দ-ও মহাপয়ার। কিন্তু এক বিষয়ে কবিতাগুলিতে 
একটি নিগৃঢ় সামপ্তস্ত প্রকাশমান। 

কালিদাসীয় কাব্যের সৌন্দর্যে কবির অন্তর ভরিয়া আছে। '্বপ্ন, 
কবিতায় কৰি নিজে কালিদাসের কালের অধিবাসী ছিলেন বলিয়। 
কল্পনা করিয়াছেন । প্রকাশ্ট ব৷ প্রচ্ছন্নভাবে কবির ন্বদেশ্বোৎকত। 


/রবীন্্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৮৫ 


(0503081518) এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশমান। অন্তরের গভীর 
অকৃত্রিম আবেগ, কালিদাসের শ্লোকরাজির ভাব, চিত্র ও শব- 
সম্ভারের এশ্বর্ধ সব মিলিয়! কাঁলিদাঁসীয় কাব্যের আবহাওয়ার এক 
রসঘন প্রকাশ*এখানে সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু ইহাই কবিতাগুলির 
একমাত্র সম্পদ নয়, কালিদাসের কাব্যের যে সারীভূত-নির্যা এখানে 
পাওয়া যায় তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ ইহার 
কোন কোন কবিতায় মিলিত হইয়াছে--যেমন মানসীর “মেঘদূত; 
কবিতায়, কল্পনার "স্বপ্ন" কবিতায় । ইহাই প্রতিভার দান। ্বপ্ন? 
ও “মেঘদূত” উভয় কবিতাঁয়ই আত্মতন্ত্রিত। প্রবল, স্বদেশৌৎকতাও 
(0,95651819) প্রবল । কালিদাসের মেঘদূত বিরহের কাব্য ; কিন্তু 
আলোচ্য কবিতায় বিরহের বিষাদ গাঢ় হইয়াছে যে ভাবটির প্রকাশে 
তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা! প্রকাশমান,__ 


“ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিভ্রনয়ান__ 

কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান । 
কেন উধ্বে চেয়ে কাদে রুদ্ধ মনোরথ । 
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ।” 


'মদনভম্মের পূর্বে" ও "মদনভম্মের পরে? কবিতা ছুইটি কুমার- 
সম্ভবের মদনভন্ম ও মদনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষীণ তথ্য অবলম্বনে 
সম্পূর্ণ নবীন কাব্যের স্থষ্টি__মদনের স্থল কায়িক আবির্ভাবের যুগ 
যখন আর নাই। বঙ্কিম পথে প্রণয়দেবতার রহস্যময় আবির্ভীব 
হৃদয়রাজ্যে যে উৎকণার স্থপ্তি করে তাহা ব্যাখ্যা ও বোধের অতীত। 
তাই তিন-স্তবকের কবিতা “মদনভম্মের পর-এর শেষের ছুই স্তবকে 
নিশ্চয়াত্বক বোধের কোন বাক্য নাই। 


১৮৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


“আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণ। 
হুদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে; 

তরুণী বসি ভাবিয়া মরে “শী দেয় তারে মন্ত্রণা 
মিলিয়। সবে ছ্যলোকে আর ভূন্মোকে । 

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু-পল্লবে, 
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা । 

উধ্ব সুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন বল্লভে, 
নিঝরিণী বহিছে কোন্‌ পিপাসা ॥ 


দেহীর র্যোম্যান্টিক-কবি-ম্থলভ কল্পনায় বিদেহিতা-প্রাপ্তির বিষয়ে 
তৃতীয় অধ্যায়ে যে আলোচনা আমরা করিয়াছি সেই পথে পরবর্তী 
স্তবকটি কাব্যময় হইয়া উঠিয়াছে। 
বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎক্সালোকে লুণ্ঠিত, 
নয়ন কার নীরব নীল গগনে । 
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুন্ঠিত, 
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে। 
পরশ কার পুষ্পবাসে পরানমন উল্লসি 
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে 
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ॥ 


চিন্রকল্সনাযর কাচিদাসের শ্রভাব 
চিত্র-রচনায় কালিদাসের কোন উপমা বা অনুরূপ চিত্রের 
প্রভাব কেমন করিয়া রবীন্দ্রকাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার তত্ব 
বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গব্রমে সে বিষয়ে কিছু উদাহরণ সংকল্পন আমরা! 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৮৭ 


পূর্বেই করিয়াছি। এইবার এবিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর অর্থগত 
সাদৃশ্য-যুক্ত কয়েকটি উদাহরণ নির্দেশ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় 
সমাপ্ত করিব । 
(ক) “প্রেমের অভিষেক" কবিতার মানস-ভ্রমণ অংশে রবীন্ত্র- 
নাথ লিখিতেছেন, _ 
“গিরিতটে শিলাতলে 

কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছল 

স্থভদ্রার লঙ্জারুণ কুন্থম-কপোল 

চুশ্িছে ফাল্গুন ৮ 


এই প্রসঙ্গে 1মমঘদূত” কাব্যের “কর্ণেলোলঃ কথয়িতুমভূদানন- 
স্পর্শলোভাং” ( উত্তরমেঘ, ৪২) স্মরণীয় । 


(খ) “মানসী'র “মানসিক অভিসার কবিতাঁটিতে “মেঘদূৃত” 
কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। কবিতাটির তৃতীয়স্তবকে একখানি ছবি__ 


“হয় তো! বা এখনি সে এসেছে হেথায় 
মূছু পদে পশিতেছে এই বাতায়নে, 
মানস-মুরতিখানি আকুল আমায় 
বাধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে |” 


ইহার সহিত “মামাকাশ-প্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহোতোর্লনধায়াস্তে 
কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।” ( উত্তরমেঘ, 8৫) তুলনীয়। [স্বপ্নে 
তোমাকে পাইয়া যে আমি নির্দয় আলিঙ্গনের নিমিত্ত আকাঁশে বাহু 
বিস্তার করিয়। থাকি সেই আমাকে ইত্যাদি ] 


১৮৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাৰ 


ইহার পরবর্তী শ্লোকের ভাব-সাদৃশ্ঠও প্রভাবাত্বক। 
উদ্দিষ্ট স্তবক ছইটি এই £__ 


তারি ভাঁলবাস।, তারি বাহ্‌ স্বকোমল, 
উৎকঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ। 
বহিয়া আনিছে এই পুম্প-পরিমল, 
কীদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস। 


মেঘদূত কাব্যে দেহ-স্পর্শের কল্পনা 


ভিত্বা৷ সদ্যঃ কিসলয়পুটান্‌ দেবদারুত্রমাণাং 
যে তৎক্ষীরক্রতিস্থরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। 
আলিলঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়। তে তুষারাব্রিবাতাঃ 
পুর্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি । 
_ উত্তরমেঘ, ৪৬ 


[ দেবদারুর নবোদ্গত পত্রপুট ভিন্ন করিয়া তাহার নির্গলিত 
ক্ষীরের গন্ধে স্বরভিত হইয়া দক্ষিণ দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় 
তোমার অঙ্গের স্পর্শ তাহাতে থাকিতে পারে মনে করিয়া হে 
গুণবতি, আমি সেই হিমালয়-পবনকে আলিঙ্গন করি । ] 

এখানে ভাবের দিক হইতে উভয় কবির রচনায় পার্থক্য শুধু এই 
যে কালিদাসে বায়ু দৈহিক স্পর্শের বাহন; রবীন্দ্রনাথে মানস 
নৈকট্য-বোধের ব্যঞ্জনা; কিন্তু “বাহু-স্থকোমল”+এ দেহের ইঙ্গিত 
আছে। কালিদাসের কাব্যান্ৃভৃতি ও কবি-কল্পনীয় বস্তৃতস্ত্িতা 
প্রবল, রবীন্দ্রনাথে ইহারা মুখ্যতঃ ভাবছ্যোতক | 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৮৯ 


“কালিদাসের প্রতি” কবিতার 
“কর্ণ হতে বর্থ খুলি স্লেহহাস্ত ভরে 
পরায়ে দিতেন উম তব চূড়া পরে” 


এই অংশের সহিত 
“জ্যোতিললেধাবলয়িগলিতং যস্ত বং ভবানী 
পুত্রপ্রেয়! কুবলয়দল-প্রাপি কর্ণে করোতি ।” __পূর্বমেঘ, ৪8 


[ চন্দ্রক-খচিত যাহার পুস্ত পুত্রন্সেহবশতঃ পদ্মদলের অবতংস 
পরিত্যাগ করিয়া ভবানী স্বীয় কর্ণে ধারণ করেন । ] মিলাইয়া ন! 
পড়িলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর 
সম্ভবপর হইবে ন|। 


(ঘ) “কথা” কাব্যের পরিশোধ” কবিতায় 
“রুদ্ধ হল চারিধার ; 
নিস্তব্ধ নিষেধ সম প্রসারিল কর 
লতা-শৃঙ্খলিত বন।” 


এই অংশের সহিত 
লতাগৃহদ্বারগতোইহথ নন্দী 
বামপ্রকোষ্ঠাপিত-হেমবেত্রঃ | 
মুখাপিতৈকাদ্ুলি-সংজ্ঞয়ৈব 
মা চাপলায়েতি গণান্‌ ব্যনৈষীৎ ॥৮”__কুমাঁর ৩৪১ 
এই শ্লোকের চিত্র-কল্পনার সাদৃশ্ঠ অতি প্রকট। 


(৬) “নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ-ছায়ায় সন্বত অন্বর” ইত্যাদিতে 


১৯৩ রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


যাহার আরম্ভ সেই গানটির দ্বিতীয় স্তবকে মেঘোদয়ে আশ্বস্ত 
পৃথিবীর চিত্রখানি এই 8 

দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা, 

পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা । 


এই চিত্র-কল্পনায় কুমারসম্তবের নিম্নোক্ত শ্লোকটির প্রেরণা অতি 
স্বাভাবিক, 
“আলোচনা স্তং শ্রবণে বিতত্য 
পীতং গুরোস্তদ্চচনং ভবান্য। 
নিদাঘকালোন্বন-তাঁপয়েব 
মাহেন্দ্রমস্তঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥৮ কুমার ৭৮৪ 


[ অপাঙ্গ পর্যন্ত কর্ণদয় বিস্তার করিয়! ভবানী পুরোহিতের সেই 
বাক্যন্রধা পান করিলেন যেমন করিয়! গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ধরণী 
ইন্্রলোকের বারি প্রথম পান করে।] 


(চ) “পরিশেষ কাব্যের প্রশ্ন” কবিতার প্রথম অংশ এই-__ 
“ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে 
দয়াহীন'সংসারে,_ 
তার বলে গেল “ক্ষম! কর সবে” বলে গেল “ভালোবাসো”__ 
আন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো 1” 
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তাঁরা, তবুও বাহির দ্বারে 
আজি ছর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ॥৮ 


শেষ পংক্তিতে “ব্যর্থ নমস্কারে” কথাটির উপর রঘুবংশের ষষ্ঠ 
সর্গে ইন্দুমতী-ন্বয়ংবরে ইন্দুমতী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত রাজগণের 


রাবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৯১ 


প্রতি বাক্যহীন প্রত্যাখ্যানন্চক নমস্কারের প্রভাব আছে বলিয়৷ 
মনে হয় ১ 


১। [. তুলণীয় “ঝজু-প্রণামক্রয়য়ৈব তন্বা 
প্রত্যাদিদেশৈনমতাষমাণ। ॥”-__ রঘু ৬২৫ 


ইন্দুমতীর এই তাবশৃন্ধ মৌন-প্রণাম রবীন্দ্রনাথের যে তালো৷ লাগিয়াছিল 
ছিন্নপত্রের একস্বানে তাহার প্রমাণ আছে! 
₹**** "সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী 
অন্নরাগহীন এক একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন 
সুন্দর । যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নআ্ভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে 
কতট! মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজ, সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, 
ইন্দূমতী একটি বালিকা, সে যে তাদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই 
অবশ্ঠ-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত 
তাহলে এই দৃশ্তের সৌন্দর্য থাকত ন1।” 
_-সাজাদপুরঃ ২৯শে জুন, ১৮৯২--এর পত্র। 


পরিশিষ্ 


কালিদাস ও অপরাপর লৌকিক সংস্কতের কৰিগণের 
প্রভাব তুলনামূলক বিচার 


কাঁলিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক বিচারে উভয় 
কবির ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর ষে সকল বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা কর! 
হইয়াছে কালিদাস ব্যতীত অপরাপর লৌকিক সংস্কতের কবিগণের 
কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক ঠিক তেমনভাবে বিচার করা! 
চলে। এই বিচার হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক 
সংস্কৃতের কবিবর্গের মধ্যে কালিদাসের প্রভাঁবই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য | 

রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাসের রচনা ব্যতীত অন্যান্য কিছু কিছু 
সংস্কৃত কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন 
তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে । গীতগোবিন্দ, 
কাদন্বরী, অমরুশতক ও চৌর-( সুরত )-পঞ্চাশিক যে তিনি পাঠ 
করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
কাদন্বরী গুরুগন্তীর ভাষায় লেখা গগ্যকাঁব্য, অপরগুলি শৃঙ্গীররসা- 
শ্রিত লঘু-পাঠ্য কাব্য । এই পরবর্তী শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গে কবির 
পরিচয় শুধু এই কয়খাঁনি গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভর্তৃহরি, 
হাল ইত্যাদির কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কি না তাহার 
নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই কিন্তু উদ্ভট শ্লেকসংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যবতিতায় এবং 
রসিকজনের সহিত আলোচনায় ও ইতস্ততঃ উদ্ধ তিতে শূক্গাররসাত্মক 


শৃবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রতাব ১৯৩ 


স্কৃত শ্লোকের সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
বস্ততঃ হেবালিনের একখণ্ড “কাব্যসংগ্রহ” কৈশোরেই তাহার 
হস্তগত হয় । 
বাংলা অক্ষরে ছাঁপা ফোট্টউইলিয়ম কলেজের প্রকাঁশিত 
একখানি গীতগোবিন্দ প্রথম যখন তাহার হাতে পড়ে “আমি তখন 
সংস্কৃত জানিতাম না । বাংল! ভালে জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি 
শবের অর্থ বুঝিতে পারিতাম।-.-...জয়দেব সম্পুর্ণ তো বুঝি নাই, 
অসম্পূর্ণ বোঝ! বলিলে যাহা বোঝায় তাহাঁও নহে, তবু সৌন্দর্যে 
আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীত- 
গোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম”।৯ 
আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে লাইব্রেরীতে নান গ্রন্থ 
ছিল। “লাইব্রেরীতে আর একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবালিন 
কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ 
গ্রন্থ ।__কিস্ত সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে 
কতদিন মধ্যাঙ্তে অমরুশতকের মুদ্জগঘাতগন্তীর শ্লোকগুলির মধ্যে 
ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।” 
কোদন্বরীটিত্র” প্রবন্ধ কবির বাণভক্তর সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্রেও দেখি “কাদস্বরী অল্প 
অল্প করে এগচ্ছে। শ হুয়েক পাতা হয়েছে” 
-_-৮ই শ্রাবণ, ১৩০০ 
এই সকল গ্রন্থপাঠের ফলও ঠিক পালিদাসীয় রচনার মতোই 





১। জীবনস্ৃতি ১৩৪৪ সং ৭৭৭৮ পৃঃ7। 


২। এ পৃঃ ১৬১--১৬২ 
১৩ 


১৯৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভা 


ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যদিও সে 
প্রভাব গৌণ, সাময়িক ও স্বল্পপ্রসার এবং কালিদাসীয় প্রভাবের 
ম্যায় গভীর ও বহুবিস্তার নয়। প্রভাঁব-নির্য়ের প্রয়োজনে এই 
কবিদিগের স্থান আমর! তিন পৃথক শ্রেণীতে নির্দেশ করিতে পারি । 
এক শ্রেণীতে জয়দেব, এক শ্রেণীতে অমরু ও অন্যান্য শঙ্গাররসপ্রধান 
শ্লোকরাজির র5ঘ্সিতৃগণ এবং এক শ্রেণীতে বাণভট্র। 


জয়ত্বেব 


জয়দেবের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বালাকালেই ঘটিয়াছিল 
ও জয়দেবের ছন্দের দোলা তখনই তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ।১ 
কিন্তু জয়দেবের ছন্দের এশ্বর্ধ সম্পর্কে তিনি সচেতন, হইলেও তাহার 
ভাবের দারি্র্য সম্পর্কেও তিনি সমান অবঠ্তি ছিলেন । [তুলনীয় £- 
“জয়দেবের 'লালঙলবঙ্গলতাঁ' ভালে। বটে, কিন্ত বেশিক্ষণ নহে। 
ইক্ড্রিয় তাঁহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মর্ন তাহাকে 
একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দ্েয়,_-তখন তাহা! ইন্দ্রিয়ের ভোগেই 
শেষ হইয়া যায়” । ইত্যাদি ] 

তথাপি বাল্য জয়দেবের ছন্দের দোলাকে এই যে ভালে।-লাগা। 
তাহা! পরিণত বয়সের রচনার মধ্যেও আপন খাক্ষর রাখিয়া 
গিয়াছে । অবশ্য গভীর-ভাবাত্মক রচনার মধ্যে খুব স্বাভাবিক 


১। “যেদিন আমি-- অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং 
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্‌-_ 
এই পদটি ঠিকমতো! যতি রাখিয়৷ পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি 
হইয়াছিলাম |” __জীবনস্থৃতি, পৃঃ ১৬১--১৬২ 


রবীন্্-ক।ব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৯৫ 


কারণেই এই চটুল ছন্দের দোল! আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, 
তথাপি “মদনভন্মের পে ও মিদনভস্মের পরে" কবিতাদ্বয়ের ছন্দে 
'বদসি যদি কিন্থিঃদপি” 'অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূবণম্, প্রভৃতির 
দোল। স্পষ্ট । 

রবীন্দ্রকাব্যে জয়দেবের প্রভাব যেটুকু পরিলক্ষিত হয় তাহা 
অন্ুপ্রাস-সন্বলিত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে সংস্কৃত-প্রায় ভাষায় 
কবিতা রচনার প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এই প্রয়াস যে 
প্রধানতঃ কাব্যিক কসরত এবং কৰি শক্তিমান বলিয়াই তাহ 
স্থপাঠ্য-মাত্র হইয়াছে, যেমন অনুকৃত কাব্য তেমন অনুকারী কাব্য, 
অনুভূতির স্পন্দন কোথাও নাই, নিম্নলিখিত উদাহরণ কয়টি হইতেই 
তাহা সহজে ধরা পড়িবে । 


মনোমন্দিরসুন্দরী ! মণিমঞ্জীর গুঞ্চরি 
স্থলদঞ্চল! চলচঞ্চলা ! অয়ি মঞ্জুল। মগ্জরী ! 
রোধারুণরাগ-রঞ্জিত। ! বন্কিম-ভূরু-ভঙ্জিতা ! 
গোপন-হাস্ত-কুটিল-জাস্ত কপট-কলহ-গঞ্জিতা ! 
সংকোচিনত-অঙ্জিনী ! ভয়ভঙ্গুর-ভঙ্গিনী ! 
চকিত চপল নব কুরঙ্গ যৌবন-বন-রঙ্গিণী ! 
অয়ি খল-ছল-গুষ্টিতা!  মধুকরভয়কুষ্টিতা 
লুন্ব-পবন-ক্ষুন্ধ লোভন মল্লিকা অবলুষ্ঠিতা ! 
চুন্বন-ধন-বঞ্চিনী ছুরূহ-গর্বমঞ্চিনী । 


রুদ্ধকৌরক-সঞ্চিত-মধু.: কঠিন-কনক-কঞ্জিনী ॥ 


চিরকুমার সভার অক্ষয়ের মুখে কবি এই গানটি দিয়াছেন। কৰি 
চিরকুমার সভায় সংস্কত কাব্যের আবহাওয়া ঘনাইয়া তুলিয়াছেন ' 


হি রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


এ কবিতার মাধূর্ষের স্বাদ গ্রহণ সংস্কৃত কাব্যের সহিত পূর্ব-পরিচয় 
ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তথাপি এ কবিত' যেন কেবলই শব্ব-সজ্জার 
প্রদর্শনী। এই শব্দ-সজ্জায় জয়দেবের কাব্যের "প্রভাব স্পষ্ট। 
নিয়ের কবিতাটির ভাব ও বাগ ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের ; ভাষায় যাহা 
কিছু কৃত্রিমতা তাঁহা সকলই জয়দেবের অকৃত্রিম উপহার । 
আনস্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে 
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিলে কবে ॥ 
বঞ্থল-নিকুর্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে, ১ 
চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥ 
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুপ্ীন-কল্পোল ১ক 
আঁন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদর-হিল্লোল ॥ 
নয়ন-পল্পবে হাসি হিল্লোলে উঠিবে ভাসি, 
মিলন মল্লিকামাল্য পরাইবে পরাণ ব্ল্লভে ॥ 
কোথাও বা শুধু একটি অনুপ্রাস গীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয় যেমন-__ 
(ক) দেখিস চুপে-ুপে 
আমারি বাধা মুদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
আঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে 
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ।২ -- সাগরিকা, মহুয়া. 
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১৩ ১ক। জয়দেবের- “মঞ্জুল-বঞ্ল-কুঞ্জ-গ 5ং 
বিচকর্ষ করেণ ছুকুলে” স্মরণীয়। 
২। তুলনীয় ২ শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুগুল 
কলিত-ললিত-বনমাল জয় জয় দেব হরে। 
_গীতগোবিন্দ | 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৯৭ 


অথবা (খ) সেই ছাঁয়াতে বসিয়। সারা দিনমাঁন 
তরু-মর্মর পবনে, 
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুপ্ত-ভবনে, 
_-ভৈরবীগান, মানসী । 


ভূমিকায় আমরা বলিয়াছি যে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে, 
মন যাঁহাকে সত্য বলিয়া জানে ভাহাও কাব্য-বিচারে সত্য বলিয়া 
গৃহীত না হইতে পারে । রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-রচিত পাওুলিপিতে 
তাহার নিম্নোক্ত গানটির রচন। দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের 
হইয়াছে। পাঞুলিপিতে এই গাঁনটি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের 
প্রথম শ্লোকটির প্রথম চরণটি “মেঘৈমেছুরমন্বরং বনভুবঃ শ্ঠামাস্ত- 
মাঁলদ্রমৈ2” পন্নশাপাশি রহিয়াছে 1১ উল্লিখিত গানটি এই,__ 


আধার অন্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাঁজিল গন্ভীর গরজনে । 
অশখপল্পনে অশান্ত হিল্লে।ল সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে ॥ 

নদীর কল্লোল, বনের মর্মর বাদল-উছল নির্ঝর-ঝর্ঝর 

ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে_ শ্রাবণ অন্ন্যাসী রচিল রাঁগিণী ॥ 
কদন্বকুণ্জের স্গন্ধমদিরা' অজশ্র লুটিছে ছুরস্ত ঝটিকা । 

তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্তি যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়! 
নাচিছে যেন কোন্‌ প্রমত্ত দানব মেঘের ছুর্গের ছুয়ারে হানিয়া ॥ 


১। সম্পুর্ণ শ্লোকটি এই,-_ 
মেতৈর্মেছুরমন্বরং বনভূবঃ শ্ঠামাস্তমালক্রমৈ- 
নর্তং ভীরুরয়ং ত্বমিহ তদিদং রাধে গৃহং প্রাপয় | 
ইতথং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধবকুঞ্জ্রমং 
রাধামাধবয়োজয়স্তি যমুনা-কুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ 


১৯৮ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


জয়দেবের শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের গানে সাৃশ্ঠ এই, উভয় কৰিই 
মেঘাবৃত রাত্রির বর্ণনা করিয়াছেন, 'মেঘনির্ধোষ উভয় কবির প্রথম 
ংক্তিতেই বাঁজিয়া উঠিয়াছে, উভয়ের রচনায়ই সমান গাস্তীর্ষের 
প্রকাশ রহিয়াছে । এতদ্ব্যতীত আর কোন সানঞ্স্ত. উভয় রচনায় 
নাই। যদি উক্ত পাওুলিপির প্রমাণ হাতের কাছে না থাকে তবে 
রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানের প্রথম পংক্তি পাঠমাত্রেই জয়দেবের 
“মেঘৈর্মেছ্রমন্থরং৮ ধাহার মনে পড়িবে তাহার পক্ষে বিদ্বজ্জনসমীজে 
আপন অনুভূতির সত্য সপ্রমাণ করা কগিন। 

জয়দেবের অপেক্ষা অমরুর ও অমরুর হ্যায় শৃঙ্গাররসাত্মক এক 
এক শ্লোকে ধাঁহারা এক একখানি চিত্র রচনা করিয়াছেন তাহাদের 
প্রভাব অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন । এই প্রকাব প্রভাবকে আমরা ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি; (ক) কোন বিশেষ শ্লোকের 
অনুসরণে রচিত কোন বিশেষ কবিতা এবং (খ ) শুঙ্গাররসাত্মক 
এই কাব্যশাখার সাধারণ অনুপ্রেরণায় রচিত কবিতা । ইহাদের 
মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সমধিক । 

(খ) আমরা বারবার বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতকাব্য 
হইতে যাহ? কিছু গ্রহণ করিয়াছেন আপন প্রতিভ1 দ্বার তাহ 
সম্পূর্ণ আপনার করিয়া পাঠককে উপহার দিয়ীছেন। অমরু, 
ভর্তৃহরি প্রভৃতির কাব্যে নায়িকারা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ লক্ষণ 
দ্বার! সুচিহ্িত। তাহাদের বয়স, নায়কদের সহিত সম্পর্ক ও ব্যবহার, 
প্রেমের প্রকাশে তাহাদের অবস্থা, সন্ভোগ-বিপ্রলস্তাদি ভেদে 
তাহাদের বৈচিত্র্য প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট 
হইয়া আছে। কেহ স্বকীয়া কেহ পরকীয়া, কেহ বিপ্রলন্ধা, কেহ 
কেহ খণ্ডিতা। কালিদাসের কুমারসন্ভবেও আমরা বিবিধ-নায়িকা- 


রবীন্ত্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ১৯৯ 


লক্ষণে একই উমাঁকে চিহ্নিত দেখিয়াছি--কখনও তিনি অভি- 
সারিকার লক্ষণে চিহ্নিতা, কখনও তিনি স্বকীয় মুগ্ধ নায়িকা, কখনও 
স্বাধীনভর্তকা মধ্যা নায়িকা ইত্যার্দি। রবীন্দ্রনাথও এক-এক 
নায়িকার লক্ষণ্ননর্দেশ করিয়! এক একটি কবিতা রচন। করিয়াছেন। 
“মহুয়া'র অন্তর্গত “নাম্মী? শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ১ অমরু প্রভৃতির সংস্কৃত 
কাব্যের উল্লিখিত শ্লোকরাজির আদর্শে রচিত। অথচ উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য প্রচুর ; সে পার্থক্য শুধু লক্ষণের নয়, রসের । রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণকে অনুসরণ করিয়া রচিত নয়। 
উহা! সত্যকার কাব্য ; কবির অন্তরের স্পর্শ উহাতে লাগিয়াছে। 
প্রত্যেকটি কবিতায় এক-একটি চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
জিনিস অমরু প্রভৃতির কবিতায় ছিল না। তাহাদের নায়িকার! 
একে অপরের মতো সমান সুন্দরী ও সবৌবন। মাত্র, তাহাদের ভেদ 
শুধু নির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষণে । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নায়িকাদের 
বাহিরের রূপ ও অন্তরের মাধুর্য ধরা পড়িয়াছে এবং সব মিলিয়া 
তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

(ক) রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে পূর্ববর্তী কবি- 
গণের ভাবলোক তাহার মধ্যে কখনও কখনও ধরা পড়ে অথচ নিদিষ্ট 
করিয়া কোন [বিশেষ কবিতার আঁক্রিক সাদৃশ্য উহার মধ্যে 
আবির কর] যায় না। কোণ বিশেষ শ্লোকের সহিত নিম্নোক্ত 
কবিতার উক্ত সাদৃশ্য ন। থাকিলেও সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সাক্ষাৎ 
ইহার মধ্যে মিলিবে । 


যামিনী না-যষেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাঁজে। 
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে ॥ 


১। “রবি-দীপিতা (ডাঃ স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) দ্রঃ। 


২০৩ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


আলোক পরশে মরমে মরিয়া হেরোগেো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া, 
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়। কামিনী শিথিল সাজে ॥ 

নিবিয়। বাচিল নিশার প্রদীপ ভষার বাতাস লাগি; 
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি । 

পাঁখি ডাকি বলে “গেল বিভাবরী” বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি । 
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে চলিব কাজে ॥ 


অমরুশতক-খতুসংহারাদি কাব্যের সন্তোগ-চিহিততি। নায়িকার 
বর্ণনার সহিত ইহার সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। “কোন মতে আছে 
পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে” পংক্তির কামিনী” পদটি শ্রিষ্ট। 
মেঘদূতের “প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ” (উত্তরমেঘ 
৫২) পংক্তিটি এখানে স্মরণে আসে । “কল্পনা”র “ঝড়ের দিনে” কবিতা 
হুোগের প্রহরে যে সাহসিকা অভিসারযাত্রা করিয়াছে তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া রচিত। এই কবিতা বা এই গ্রন্থের “বসন্ত” কবিতার 
রচনাকালে “নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাজ্ণ। কাহিনী'র স্মৃতি 
কবিকে ব্যথিত করিয়ছে। এই নায়িকারা সংস্কৃত কাব্যের জগৎ 
হইতে রবীন্দ্রকাব্যে আবিভূতি হইয়াছে। কালিদাসের সকল কাঁব্যেই 
যেমন অভিসারিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে তেমনি অপরাপর কবির 
কাব্যেও ইহাদের অবলম্বন করিয়া অজস্র শ্লোক রহিয়াছে ।১ হাল ও 
১। কালিদাসের নিয়োক্ত শ্রোকাদি স্মরণীয়__ 
(ক) গচ্ছস্তীনাং রমণবসতিং যোধিতাং তত্র নক্তং 
রুদ্ধালোকে নরপতি-পথে স্থচিভেছ্ৈস্তমোভিঃ | 
সৌদ্ামন্। কনকনিকবক্গিগ্ধয়! দর্শয়োবাং 
তোয়োৎসগীত্তনিতমুখরো! মান্ম ভূবিক্লবাস্তাঃ ॥ 


__মেঘদূত, পুর্ব মেঘ, ৩? 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২০১ 


গোবর্ধনের কাব্য ইহার খনি । কিন্তু কালিদাসের কাব্যই ইহাদের 
সকলের পুরোধা । বিশেষতঃ কালিদাসের কাব্যের আবহাওয়া 
উহাদের কাহারও শ্লোকে নাই, রবীন্দ্রনাথে আছে। 

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাটির উপরে অমরুর একটি 
শ্লোকের প্রভাব আছে মনে হয়। 


[ সেখানে উজ্জ্রিনীতে রাত্রিতে প্রণয়িগণর ভবনে যে অভিসারিকারা 
চলিয়! থাকে নিকষে ত্বর্ণ রেখার মতে! রাজপথের স্থচিভেছ্য অন্ধকারে বিছ্যতের 
বিকাশদ্বারা তাহাদিগকে গন্তপ্যপথ দেখাইয়ে। ; বর্ষণে গর্জনে বিরত থাকিয়ো; 
তাহার! সহজেই সন্ত্রস্ত |] 
(খ) গত্যুৎকম্পাদ্লকপতিতৈ ত্র মন্দারপুত্পৈঃ 
পত্রচ্ছেদেঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ । 
মুক্তাজালৈ: স্তনপরিপ রচ্ছিন্ন ুতৈম্চ হারৈ- 
তশো। মার্গঃ সবিতুরুদয়ে স্চ্যতে কামিনীনাম্‌॥ 
__উত্তরমেঘঃ ১১ 
[ যেখানে অলকায় ক্রত ত্রস্ত গতির ফলে অলকদাম হইঠে স্বলিত মন্দারপুষ্প, 
পত্রলেখাচুর্ণ, কর্ণবিলদ্বিত স্বর্ণপদ্ন* মুক্তাজ্গালঃ পীবরস্তনের আন্দোলনে ছিন্ন-সত্র 
হার হুর্যোদয়ে আঁভসারিকাগণের রাত্রিফালটুন যাত্রাপথকে চিনাইয়! দেয়। 
(গ) নিশাসু তাম্বখ্কলনৃপুরাণাং 
যঃ সঞ্চরোহভূদ্তিসারিকাণাম্‌। 
নদোনুখোক্কাবিচিতামিবাভিঃ 
সবাহতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ রঘু ১৬১২ 
[ যে রাজপথে রাত্রিতে উজ্জ্বল ও কলধ্বনিমুখর নূপুর পরিয়া অভিসাঁরিকারা, 
চলিত এখন সেখানে আমিষলে।লুপ উন্কামুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব্দ করিয়া 
ফিরিতেছে। ] এই প্রসঙ্গে রঘু ৬৭৫ এবং কুমার ৪1১১ শ্লোকটি দ্মরণীয়। 


২০২ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও। 
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু “যাওঃ | 
সখী ওলো সখী, সত্য করিনা বলি, 
তবু সে গেল না চলি। 


আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে । 
চাহি তার পানে রহিন্থ অবাক হয়ে । 
সখী ওলো! সখী, ভাসিতেছে আখিনীরে 
কেন সে এলন। ফিরে ॥ 


অমরুশতকের শ্লোকটি এই,__ 
কথমপি সখি ক্রীড়া-কোপাদ্‌ ব্রজেতি ময়োদিতে 
কঠিন হৃদয়স্ত্যক্ত শষ্যাং বলাদ্‌গত এব জঃ। 
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্ি ব্যপেতঘ্বণে জনে 
পুনরপি হতত্রীড়ং চেতঃ প্রয়াতি করোমি কিম্‌॥ 
-_-অমরুশতক ১২নং শ্লোক 


[ সখি, ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে তাহাকে “যাও” বলিয়াছিলাম, 
কঠিনহ্ৃদয় সে শয্যা হইতে বলপ্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। এই 
প্রকার সবলে প্রেম ভাঙিয়া যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি চলিয়া! গেল পুনরায় 
তাহারই অভিমুখে আমার নিলজ্জ চিত্ত যে যাইতেছে কী 
করিব ?] 

স্কৃত কাব্যের সৌন্দলোক কবির চোখে যে মায়া-কাজল 
পরাইয়াছে তাহার ফলে এ-কালের নায়িকাকে তিনি অতীত 
সৌন্দর্ধলোকে স্থাপিত করিয়া নৃতন করিয়া দেখেন। এ-ফুগের 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২০৩ 


প্রসাধনে সজ্জিত এ-যুগের নারীকে দেখিয়া কবির মনে হয় এ যেন 
প্রাচীন কাব্যের জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়াছে,__ 


ঠিক এমন করেই দেখা দিত অন্য যুগের অবস্তিক! 
ভালোলাগার অপরূপ বেশে 
ভালবাসার চকিত চোখে 


অমরু-শতকের চৌপদীতে-__ 
_শিখরিণীতে হোক অগ্ধরায় হোক-_ 
ওকে তো ঠিক মানাঁতো | 
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে 
এ যে আসছে অভিসারিকা' 
ও যেন কাছের কালে আসছে 
দূরের কালের বাণী। -_ সম্ভাষণ, শ্যামলী । 


ভাবসাম্য হেতু নিম্নোক্ত গাঁনগুলি অমরুশতক হইতে নিম্ে 
উল্লিখিত শ্লোকগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে 8 


(ক) হাসিরে কি লুকাবি লাজে। 
চপল সে বাধা পড়ে না যেও 
রুধিয়! নয়ন দ্বারে বাঁধিয়া রাখিলি যারে 
কখন সে এল ছুটে নয়ন মাঝে ॥ _ প্রাযশ্চিত্ত। 
অথবা 
আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি । 
হৃদয় তোমার নয়নের কোণে 
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি । -_ চেনা, উৎসর্গ । 


২০৪ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব 


/ 


অথবা 
জানি তোমার ভ'জান। নাহি গে! 
কী আছে অ"মার মনে। 
আমি গোপন করিতে চাহি গো)" 


ধরা পড়ে ছুনয়নে ॥ 
কী বলিতে পাছে কী বলি 


তাঁই দুরে চলে যাই কেবলি, 
পথপাশে দিন বাতি গো 
তুমি দেখে যাও আখিকোঁণে 


কী আছে আমার মনে ॥ 
ইহাদের সহিত অমরুশতকের নিম্নোক্ত শ্লোক মিলাইয়া পড়া 
যাইতে পারে । 

“জ্রভঙ্গে রচিতেইপি দৃষ্টিরধিকং সোতকগমুদ্রীক্ষতে 

কার্কশ্যং গমিতোহপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমালম্বতে । 

রুদ্ধীরামপি বাচি সক্সিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে 

দৃষ্টে নিবহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তন্মিন্জনে ॥১--২৪ নং 
ভাথব' 

জ্রভেদে। রচিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যনস্তমামীলনং 

রোদ্ধং শিক্ষিতমাদরেণহসিতং মৌনেহভিযোগঃ কৃতঃ | 

ধৈর্ধে কতুমিপিস্থিবীকৃতমিদং চেতঃ কথঞিনুয়। 

বন্ধে। মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্দিস্ত দৈবে স্থিত ॥২_-৯২ নং 


[১। রোষে জকুটি করিলেও দৃষ্টি তাহাকে অধিক উৎকগ্ঠার সহিত 
চাহিয়। দেখে, চিত্ত কঠিন করিলেও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, তাহার সহিত 


রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২০৫ 


এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে অমরুশতকের শ্লোক অনুবাদসহ কবি 
চিরকুমারসভার রসিককে দিয়! আবৃত্তি করাইয়াছেন। 
বরমসৌ দিবসে! ন পুননিশ! 
নন নিশৈব বরং ন পুনদিনম্। 
উভয়মেতছৃপৈত্বথবাক্ষয়ং 
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগম ॥ 
[ আসে তো আন্মুক রাতি, আসুক ব। দিবা, 
যাঁয় যদি যাক নিরবধি । 
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিব। 
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি। 
_-চিরকুমাঁরসভা, রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ | ] 


প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত প্রেমের গানের ভাব 
সংস্কত কাব্যের এই শ্লোকমাত্র-দীর্ঘ শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় পাওয়া! 
যায়। ইহাতে অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ইহ! প্রমাণিত হয় না যে 
রবীন্দ্রনাথ খণী। যে-সকল খণ স্পষ্ট সেখানেও রবীন্দ্রনাথের গান 
ভাবের কবিত্বময় প্রকাশে ও সুরের এই্বর্যে মৌলিকতার পুর্ণ সম্মানের 
যোগ্য । 


কথাবন্ধ করিলেও এ-পোড়! মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে, তাহাকে চোখে দেখিলে 
মান কেমন করিয়া অবলম্বন কর! যায়? 

২। দীর্ঘকাল ভ্রতঙ্গ রচন1 অত্যাস করিয়াছি, চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে 
চেষ্টা করিয়াছি, সধত্বে হাসি রোধ করিতে শিখিয়াছি, মৌন অবলম্বনের 
অভ্যাসও করিয়াছি, ধৈর্য ধারণের জন্ত চিত্ব স্থির করিয়াছি, মান রক্ষা করিবার 
জন্য সংকল্প করিয়াছি; তবে সিদ্ধি দৈবাধীন। ] 


২০৬ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাৰ 


বাণভট্র ঃ_-“বিজয়িনী” কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় বাণভট্রের 
প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । বাণভট্রের প্রভাব সর্বাধিক 
পরিমাণে ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে এবং করিতার সাধারণ 
অলঙ্করণ-পারিপাট্যে (40900186155 ৪0) ৷ [ অলঙ্করণ-পারিপাট্য 
সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি । ] 

কালিদাসের কাব্যের প্রভাবও সেখানে লক্ষিত হয়। প্রকৃতির 
সহিত যেখানে কবি মানবনৃদয়কে মিলিত করিয়া উভয়ের টানা- 
পড়েনে রহস্যজাল বয়ন করিয়াছেন সেখানে কাদন্বরী ও কালিদাসীয় 
কাব্যের কথ পাঠকের স্মরণ হইবে। রবীন্দ্রনাথের গগ্ভ রচন| 
আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিচাধ বিষয় নয় অতএব এই প্রসঙ্গের 
আলোচনায় আমর প্রবৃত্ত হইব না। | 


সংস্কজে উদ্ভট £লীকাবলি 
সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের প্রতি ' রবীন্দ্রনাথের রসিক চিত্ত যে আকৃষ্ট 
হইয়াছে তাহার বহু প্রমাণ আছে। তাহার “চরকুমারসভায়” রসিক 
কথায় কথায় এই শ্লোকের আবৃত্তি করেন আবার অনুবাদও কবেন, 
তাহার “বাজে কথা” প্রবন্ধে বররুচির নামে প্রচলিত “ইতর- 
তাপশতাঁনি যথেচ্ছয়া, ইত্যাদি শ্লোকের ব্যবহার এবং “সিংহনখরের 
; দ্বার। উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনে ভীল 
রমণী দূর হইতে দেখিয়! ছুটিয়। গিয়া তুলিয়া লইল--যখন টিপিয়া 
দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তা মাত্র তখন দূরে ছুঁডিয়। 


রবান্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ২০৭ 


ফেলিল।”৮_-এই শ্লোকান্বাদ »॥) এ বিষয়ে আমাদের অনুকুল 
সাক্ষ্য বহন করে ।২ এই প্রকার বহু শ্লোকেরপূর্ণবা আংশিক উদ্ধ তি 
বা অনুবাদ বা উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছড়াইয়! আছে ।৩ 


১। মূল শ্রোকটি এই,_ 
সিংহক্ষুপ্নকরীন্দ্রকুস্তপতিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং 
কান্তারে বদরী-ভ্রমা্‌ ভ্রতমগাদ্‌ ভিল্লস্ত পত্রী মুদা। 
পাণিভ্যাং পরিগৃহ শুভ্রকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা- 
বস্থানে পততামতীব মহতামেতা দৃশী ছুর্গীতিঃ ॥ 
২। কবির পরিণত বয়সে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের “নব-রত্বাবলী”তে 
১০১৪ সালে প্রকাশিত ) রবীশ্রনাথের অনূদিত কিছু কিছু শ্লোক ছিল। ঠিক 
কোন্গুলি রবীন্দ্রনাথের তাহার নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই (৯ পৃষ্ঠ দ্রঃ)। প্রসগতঃ 
বলিতেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নিয়োন্ শ্লোকটির অন্থবাদ ! ভাষা ও ছন্দের 
মাধুর্য এবং মূলের আন্গত্যের কারণে ) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের । 
মূল শ্লোক ১ গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং 
চাঁতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহং | 
দেবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ 
ক ত্বংকাহং কচ জলপাতঃ ॥ 
অনুবাদ ৪- গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ধছ জল, 
আমি যে চাতকপাখী চিত্ত বিকল । 
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত, 
কোথা তুমি” কোথা আমি, কোথা! জলপাত। 
৩। ছিন্নপত্রে উদ্ধত 
(ক) 'সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে” ইস্যাদি শ্লোকটি ভূমিকায় উদ্ধত হইয়াছে। 
(খ) “্যছ্রপতিই ব| কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়। অতএব হে 
বন্ধুবর__* 
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এই সকল শ্লোক শুধু কবির রসঙ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র নয়, 
ইহাদের আদর্শেই কবির “কণিকা কাব্য রচিত। “কণিক রস- 
স্থগ্রির উদ্দেশে রচিত হয় নাই। ইহার পদ্যগুলি নীতি-বিষয়ক এবং 
আকারে ক্ষুদ্র বলিয়ই গ্রন্থের নাম কণিকা; কোনটি ছুই পংক্তির, 
কোনটি চার পংক্তির, কোনটি বা আরে কিছু দীর্ঘ। কোন একটি 
মাত্র নীতি-বিষয়ক ভাঁবকে পরিস্ফুট করাই প্রতিটি পছ্যের উদ্দেশ্য । 
কবির কোন কোন কবিতায় সংস্কৃত কবিতার রচনা-ভঙ্গীর সার্থক 
সচেষ্ট অনুসরণ দেখিতে পাঁওয়। যায়। সংস্কৃত স্তোত্রের গ।টবন্ধত! 
নিয়ে উদ্ধৃত কবিতাটিতে প্রকাশমান। ইহাতে তৎসম শব্দের 
প্রাবল্য লক্ষণীয় 2 


নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র । 
তুমি চক্রমুখরমন্ত্রি 
তুমি বভ্রবহিবন্দিত, 
তব বস্তবিশ্ববক্ষদং 
ধ্বংসবিকট দত্ত । 
তব দরীপ্ত-অগ্রি-শত-শতন্বী 
নিস্ববিজয় পন্থু। 
তব লৌহগলন শৈলদলন 
অচল চলন মন্ত্র ॥ 


ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মন: স্থিরং 
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥” 
অনূদিত অংশটি মূল শ্লোকে এই”_- 

যছ্ুপতেঃ ক্ষ গত মথুরাপুরী 
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশল]|। 
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কভু কাষ্ঠলোষ্টর-ইষ্টক-দৃ 
ঘন-পিনদ্ধ-কায়া, 
কভু ভূতল-জল-অস্তরীক্ষ__ 
লঙ্ঘন লঘু মায়া। 
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ 
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র ৷ 
তব পঞ্চভূতবন্ধন-কর 
ইন্দ্রজাল তন্ত্র ॥ 


_-মুক্তধার! হইতে। 


কালিদাস ও কাব্যে আঞ্বিনকত। 


কালিদাস আধুনিক কবিদিগের মধ্যে প্রাচীনতম অথবা! প্রাচীন 
কবিদিগের মধ্যে আধুনিকতম । 

কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে আধুনিকতা (10090610150) ) শবাটি 
অনেকস্থলে বিভ্রান্তিকর । কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে কবি কাব্য রচনা 
করিয়াছেন তাহার কোন কাব্যাংশে এই আধুনিকতা যেমন আত্ম- 
প্রকাশ করিতে পারে তেমনি আবাঁর সাম্প্রতিক কালের অনেক 
কবির রচনায় অনাধুনিকতা৷ প্রকট হইতে পারে । যুগে যুগে মানব- 
সমাজের আশা-আকাজক্ষা-আদর্শের স্বরূপ বদলায়, রুচির পরিবর্তন 
ঘটে এবং সাহিত্যে তাহার ছবি ফুটিয়া* ওঠে ; কিন্তু উক্ত ক্ষণস্থায়ী 
পরিবর্তন যে তাঁৎকালিকতার স্বাক্ষর সাহিত্যে রাখিয়া যায় তাহাকেই, 
আধুনিকতার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করা ভুল হইবে। সে 
দৃষ্টিতে কাল যাহা আধুনিক ছিল আজ আর তাহা আধুননেক নয়। 
যাহ! প্রাচীনকালের হইয়াও জীর্ণ নয়, অথব1 যাহা। বতমান ধুগের 


১৯৪ 
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পটভূমিকায় বেমানান নয়, অথবা যাহ! ভাবের দিক হইতে চির- 
পুরাতন হইয়াও চিরনবীন কাব্য-বিচারে তাহা চিরকালই 
“আধুনিক” ।১ ইহার সহিত প্রকাশভঙ্গীর-_যাহ! সম্থজেই পুরাতন 
হইয়া পড়ে, তাহার আন্তরিকতা থাকিলে তো কথাই নাই। 

এই দৃষ্টি নিয়া বিচার করিলে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য 
আধুনিকতার কতিপয় স্ুনিিষ্ট লক্ষণে প্রাচীনকাব্য সমূহের মধ্যে 
এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা! যে নান! যুগ- 
পরিবর্তনেও বিচিত্র কালের পাঠকসমাজের চিত্ত জয় করিয়া,আসিয়া 
প্রায় দেড় হাজার বসরেও পুরাতন হয় নাই তাহার কারণ ইহার এই 
আধুনিকতা । মেঘদূত কাব্যে ভাবের দিক হইতে যাহা আমাদের 
চিত্তের প্রবলতম আকর্ষণ তাহা! পতিব্রতার পথ-চাঁওয়ার ছবি নয়, 
চিরস্তন বিরহের বুকফাটা হাহাকার নয়,_বিরহ এখানে বর্ষভোগ্য 
মাত্র__পরিপুর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমের আদর্শ কল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত 
হইবার বেদনা । মেঘকে দূতরূপে প্রেরণার ব্যাপারে বক্ষপত়্ী লক্ষ্য 
নয়, উপলক্ষ মীত্র।২ কাব্যে অলকাপুরীর যে বর্ণন! রহিয়াছে তাহা 
কাব্যের ভূমিকা মাত্র নয়, যক্ষপ্রিয়ার ঠিকানাট! বিশদভাবে জানানোই 
তাহার উদ্দেশ্য নয়, কাব্যের উহা! অপরিহার্য অংশ। যক্ষ তাহার 
অতীত জীবনের দ্রিকে ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাস মৌচন করিয়াছে, অপরপক্ষে 
অতীতকালের আদর্শ সৌন্দর্যের কল্পিত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়৷ 
দীর্ঘশ্বাস মোচন আধুনিক রোম্যান্টিক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। 


ূ 1. 086 15 29096 17070016%06 10. 1009811] 009৮7 1৪ 106 62৪ 
00101) 91861070191799 16 101. 6106 009৮৮ 01 ড্9969708/5, 1096 61086 
চম1)10) 1009%1:99 26 170 16৪ 09:96 0708 ৮51610 01)9 7009%:ড ০01 1700091 8200 
981)000, 01 91181991098:9 800. 91991165.--70199: [0500 (00. 0০৪৮: 
৪00 609 10000] 10080 ) 


২। দ্রঃ-_বাজে কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ | __রবীন্দ্রনাথ | 


পাপী পাশ শাসিত ত শিট শী তিশা টি শা 
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রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধুনিক কাব্যোচিত এই ভাবটি, সৌন্দর্য 
ও প্রেমের সঞ্চয়-ভাণ্ড অতীতকালের পৃথিবীর প্রতি উন্মুখ কবি- 
চিন্তের' বেদনাবোৌধ, নান! স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু 
কালিদাসের কাব্য হইতেই তাহ! যে রবীন্দ্রকাব্যে আসিয়াছে এমন 
কথা বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে 
যে যুগটা [২০৬1৪] 02 1২010981761015) নামে চিছ্িত তাহার মধ্যে 
এই ভাবটি স্থায়ী স্বাক্ষর রাঁখিয়! গিয়াছে । কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে এই 
ভাবটি কাঁলিদাঁসের কাব্যের আবহাওয়ার মধ্যে বিধৃত হইয়া প্রকাশ 
লাভ করিয়াছে, ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কথা । মেঘদূত কাব্যে 
কবি আপন স্থষ্ট সৌন্দর্যরাজ্য হইতে বিরহ কল্পন! করিয়া কবিস্ুলভ 
আত প্রকাশ' করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদৃত? ( মানসী” কাব্যের ), 
“সে-কাল”, 'নববর্ষা” প্রভৃতি কবিতায় কাঁলিদাস-কন্সিত সৌন্দর্যলোক 
হইতে বিরহ কল্পন। করিয়৷ অতীতের প্রতি তাকাইয়। দীর্ঘশ্বাস 
মোচন করিয়াছেন 

অতীতের স্বর্ণযুগ আবার কিরিয়া আসিবে, পৃথিবীর বৃহত্তর 
ভূখণ্ডের শাস্্াদি এই আশ্বাস দিয়াছে। শুধু শীস্তাদিতে নয়, জীবনে 
এই “আশাবন্ধঃ”, এই আশ্বাস, মানুষকে নিয়ত রক্ষা করে। 
কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের শেষেও এই আশ্বীন আছে যে শরৎ- 
পৃণিমা-রাত্রিতে পুনস্সিলনের মধ্যে শাপাবসান ঘটিবে। এই আশ্বাস 
মহৎ কাব্যের একটি বড়ে। লক্ষণ। “চিত্রা”র উর্বশী” কবিতায় সৌন্দর্য 
ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক উর্বশীর পৃথিবী হইতে অস্তর্ান ঘটিয়াছে।, 
সৌন্রর্যও প্রেমের প্রতি উন্মুখচিত্ত মানবের প্রতি বিংশ শতকের 
কবির মুখে সুলভ আশ্বাস জোগায় নাই, কবি শুধু করুণ কণ্ে 


বলিতেছেন, 
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“তবু আশ! জেগে রয় প্রাণের ব্রন্দনে, 
অয়ি অবন্ধনে ॥৮ 


কালিদাসের কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ আমাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্ঠ নয়, তথাপি একথা উল্লেখ না করিলে বর্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ 
থাকিয়! যাইবে যে মেঘদূতের পূর্বে অনৈতিহাসিক, অপৌরাণিক 
বিষয় অবলম্বনে একখানি কল্পনাশ্রিত সম্পূর্ণ কাব্য আর আমাদের 
সাহিত্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া আমর জানি না। সংহত পুর্ণাঙ্গ 
প্রেমের কবিতা হিসাবে ইহা এ-কালের আখ্যানমূলক অথচ ভাবমুখ্য 
প্রেমবিষয়ক গীতি-কবিতার সগোত্র ও পুরোধা । আধুনিক কবিতার 
সহিত এ-কাঁব্যের সঙ্গতির লক্ষণ এখানেও প্রকাশমান। 

সে-কালের কাব্য আধুনিক রোম্যান্টিক কবিতার আত্মতন্ত্রিতায়, 
ব্যক্তিপুরুষের আশা-আকাজ্্ষার প্রাণচাঞ্চল্যের লক্ষণে দীন বলিয়া 
কথিত। ভাবের একটা সাঁধারণী করণই সেখানে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
_-এ সকল কথ আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচন। করিয়াছি কিন্তু এতৎ- 
সত্বেও মনে হয়, কবির ব্যক্তিত্বের একট ছায়। মেঘদূত কাব্যে একটি 
বিচিত্র আবেদনের স্থপ্রি করিয়াছে ।১ এই কাব্যের আধুনিকতার 
ইহাঁও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 


১। “কুমারসম্ভব” কাব্যের প্রথম সর্গের নিয়োক্ত শ্লোকটিতে ছুইটি শব্দের 
বিস্ময়কর প্রয়োগে ক্লাসিকাল রীতিতে প্রণীত কাব্যে যেন অতফিতে আধুনিক 
কাব্যের স্পর্শ লাগিয়াছে । কবি লিখিতেছেন__ 

“শিরীষ-পুষ্পাধিকসৌকুমা্ষো 
বাহ্‌ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ1৮ -১1৪8১ 
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কালিদাসের কাব্য সে-যুগের বর্ণনামূলক আখ্যান-প্রধান 
কাব্যের যুগেও বস্তবিরল, ভাবনির্ভর, কল্পনা-প্রধান কাব্য । তাহার 
খতুসংহার আখ্যানবজিত, মেঘদূতে আখ্যানাংশ ক্ষীণ এবং কুমার- 
সম্ভবে কাহিনী, অপেক্ষা কল্পনাবিলাস অধিক স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। শুধু রঘুবংশ ইহার ব্যতিক্রম । অনেকটা এই কারণে, ও 
প্রাচীন মহাঁকাব্যের গতানুগতিক এঁতিহা ইহাতে সংরক্ষিত হইয়াছে 
বলিয়াই প্রাচীন সমালোচক সমাজে ইহার অধিকতর সমাদর লাভ 
ঘটিয়াছিল। এই কাব্যেও যে-অংশ রামায়ণে বণিত হইয়াছে তাহা 
স্ত্রাকারে কালিদাস রক্ষা করিয়াছেন, এবং যে-অংশ কবি-কল্পনার 
স্থপ্টি-_যেমন দিলীপ ও স্বরভির বৃত্তান্ত, নবমসর্গের বসন্ত-বর্ণন, 
ইন্দ্মতীর বিবাহ, অজ-বিলাপ, রাম-সীতার বিমানযাত্রা, কুশের স্বপ্ন 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ, তাহাই কবি বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক 
গীতিকবিতীস্থলভ কাহিনী-নিরপেক্ষ কল্পনাশ্রয়িতা কালিদাসের এই 
কাহিনী-মুখ্য মহাঁকাব্যেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

্রন্থমধ্যে প্রদগিত ঘুক্তিসমূহের সহিত এই সকল তথ্যের একত্র 
সমাবেশের ফলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে কালিদাসের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সে সাধর্সোর প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কালিদাস 
ব্যতীত অপর কোন সংস্কত ভাষার কাঁবির কাব্য মধ্যে তাহ! পাইবার 
সম্ভাবন। ছিল না। কালিদাস সে-যুগের কবি হইয়াও আধুনিক 


[ আমার মনে হয় তাহার (পার্বতীর ) বাহুযুগল শিরীষকুন্ুমের অপেক্ষাও 
স্কোমল | ] এই “মে বিতর্কঃ” শব্দ ছুইটিতে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার গোচরী- 
ভূত কোন সৌনর্যপ্রতিমার চিত্র চকিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়' 
মনে হয়। | | 
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মনের উপযোগী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি যুগোত্তর, 
প্রাচীন হইয়াও তিনি নবীন । 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ- -মানস-বৈসাদুশ্া 


সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা কাব্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যে কোথায় 
তাহার বিচার আমর! প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছি । আমর! বলিয়াছি 
যে সংস্কৃত মহাঁকাব্যের যুগে কাব্যের গঠন স্থাপত্যরীতি স্বলভ ছিল, 
অপরপক্ষে চিত্রধস্সিতা ও বিশেষ করিয়া সঙ্গীতধস্সিতা গীতি-কবিতার 
স্বভাবসিদ্ধ। একথা যথাক্রমে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সম্পর্কেও সত্য এবং এইখানে উভয় কবির কাব্য স্থষ্টিতে স্বভাবতঃই 
ষে বৈসাদৃশ্ঠ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এতদ্যতীত উভয় 
কবির মধ্যে কাহার রচনায় স্থিরচিত্রের প্রাধান/ এবং গতিশীলতা 
কাহার কাব্যে প্রবল, কে পৰতের বর্ণনায় আনন্দ পান এবং কে 
নিয়ভূুমি ও নদীর বর্ণনায় স্বস্থ বোধ করেন এই সকল বিষয়ের 
বিস্তারিত উল্লেখ বতমান নিবন্ধের পক্ষে অকিঞ্চিংকর বোধে এবং 
স্থখপাঠ্য লঘুতর রচনার পক্ষে উপযোগী বলিয়া ইহা! আমরা এস্থলে 
বর্জন করিতেছি । আশা করিতেছি, রসজ্ঞ সুধীজন ইহাতে ক্ষুব্ধ 
হইবেন না। 


২,৩১১, কর্ণওয়ালিন ছ্ীট, কলিকাত| হইতে গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ-এর পক্ষে 
শ্রীকূমারেশ ভটাচার্ধ্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেন, ৪, দিসলা স্্ীট, কলিকাত৷ 
হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণ! কর্তৃক মুদ্রিত। 


